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বহুদিন আগে ইংরাজীতে বাঙ্গালাদেশের বৌদ্ধধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস রচনা! করিয়াছিলাম, এবং নেই পাণ্ডুলিপি হইতে কোনও 
কোনও অংশ ইংরাজীতে এবং বাদালা অন্থবাদে নানা সাময়িক 
পত্রিকার প্রকাশও করিয়াছি । সম্প্রতি আরও কিছু নূতন উপাদান 
সহযোগে সমগ্র রচনাটিকে বাঙ্গালা ভাবায় রূপান্তরিত করিয়া 
প্রকাশ করা গেল । - 


বোধ করি, বাদ্দালাদেশের বৌদ্ধধর্মের কোনও ধারাবাহিক ও 
তুলনা-মূলক ইতিহাস প্রকাশের উদ্যম ইতিপূর্বে আর হয় নাই, 
এই প্রথম ৷ বিষয়বস্তও কঠিন এবং জটিল। স্থতরাৎ এই রচনার 
মধ্যে স্বভাবতই অনেক কিছু ভুল-ভ্ৰান্তি ও ক্রুট-বিচ্যুতি থাকার 
আশঙ্কা রহিয়া গেল । কিন্তু যত ভুল ও ভ্রটিই থাকুক, তাহা প্র 
দুই কারণে মার্জনা লাভের দাবী রাখে। 


বৌন্ধ-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নয়, তাহা 
স্বতন্রভাবে আলোচনীয়। শঁতিহাসিক সমাজে সুপরিচিত, এবং 
পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে উল্লিখিত তথ্যগুলির মুল সন্ধান- 
স্থানের পুনরুল্লেখ করিয়া পাদটীকা অযথা ভারাক্রান্ত করি নাই। 


কোনও কোনও স্থলে অন্য কারণবখতঃও পাদটাকায় মূল সন্ধানস্থান 
নির্দেশ করা হয় নাই। 


এই গ্রন্থের চিত্রগুলি প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য ভারতীয় 
প্রত্বতত্ব-বিভাগের কতৃপিক্ষকে, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের আশুতোষ 
চিত্রশালার কিউরেটার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশরকে, এবং 
সুহৃদ্বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাখয়কে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি . 


কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, বিনীত 
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ইন্দো-মার্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার বে 
যুগ-সন্ধিক্ষণে ভগবান বুন্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে, 
উত্তর ভারতের ইতিহাসে সেই যুগের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 
সেই যুগে উত্তর ভারতে সত্য, জ্ঞান ও মুক্তিপথের সন্ধানকামী 
শরমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক উন্দেশ্তসিদ্ধির তীব্র 
অনুপ্রেরণায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সত্য যে কী তাহা 
জানিতেই হইবে, কোন্‌ পথে মুক্তি তাহা আবিষ্কার করিতেই 
হইবে। এই অনুপ্রেরণার ফলে তাহার! গ্রাম হইতে গ্রামে, স্থান 
হইতে স্থানান্তরে, নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেন,__সত্যের সন্ধানে কোনও 
সম্পদই, কোনও প্রিয়বস্তুই, বিসর্জন দিতে তাহারা এতটুকু পরাজুখ 
ছিলেন না। এই সময় নানা সত্যসন্ধী চিন্তানায়কগণের ভিন্নমুখী 
চিন্তার ফলে যদি পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি মতবাদের জন্ম হইয়া! 
থাকে, তবে তাহা অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর কিছুই নয়। এই 
মতবাদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সর্বনাশা মত ছিল সংশয়বাদ*। 
ইহাকে সর্বতোভাবে নিরস্ত করিয়া আবার সত্যের স্থির ও দৃঢ় ভিত্তির 
উপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল গৌতমবুদ্ধের জীবনের 


(১) অর্থাৎ সকল দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরে অনিশ্চয়তা! । নিশ্চিত ভাবে 
হু’ কিংবা! ‘ন!’ উত্তর ন! দেওয়া । 
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উদ্দেশ্য, একান্ত কাম্য। তাহার জীবনব্যাপী এই যুগট! ছিল 
খৃষ্টপূৰ্ব ৫৬৭ বা ৫৬৩ হইতে ৪৮৭ বা! ৪৮৩ অন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। 
বু্ধদেব দীর্ঘায়ু পুরুষ ছিলেন, পূর্ণ ৪৫ বৎসর কাল ধর্মগ্রচার 
করিবার পর আশী বৎসর বরসে কুসিনারায়, অর্থাৎ গোরক্ষপুর 
জেলার পূর্বদিকে ছোট-গণ্ডকী নদীর তীরে কাশিয়া নামক স্থানের, 
এক শালবনে তাহার পার্থিব জীবনের অবসান ঘটে । সাঁরনাথে 
প্রথম ধমেণপদেশ প্রদান করিয়া ‘ধর্মচক্রপ্রবর্তনে'র পর দীর্ঘ বৎসর 
ধরিয়া তিনি যে ধর্মপ্রচার করেন, তাহ! তীহার জীবদ্দশায় মগধ 
( বিহারের মধ্যাংশ ) এবং কোশলে (বুক্ত প্রদেশের কিয়দংশে ) বস্তুতঃ 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহার নির্বাণের দুই শতাধিক বৎসর পর 
পর্যন্তও তাহার প্রবর্তিত ধর্ম এই সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারে 
নাই, এবং এই মঙ্বীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই কোনও রূপে আপন অস্তিত্ব 
রক্ষা করিয়। চলিতেছিল, এই ধারণ| অভ্রান্ত নয়। বৈশালীতে 
অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসক্গীতিতে যে সকল দেশ হইতে প্রতিনিধি- 
বর্গ যোগদান করিয়াছিলেন তাহা দেখিলেই এই ধারণার অলীকতা 
প্রমাণ হয়। তবে এই ধর্মের ভাগ্য মধ্যাহ্-গগনে উদয় হইল 
দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের সময় ( ২৭০-৩৩ 
খৃষ্ট পূর্বা্দ )। অশোক এবং তাহার সমসাময়িক ধমণচার্ধগণের 
ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম এমনই দিগ্রিজয়ে বাহির হইল যে শুধু 
আধাবর্তে নয়, শুধু এই সাগরমেখলা ভারতবর্ষে নয়, শুধু বৃহত্তর 
ভারতে নয়,__বিস্তীর্ণ এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে সংখ্যাতীত মানব- 
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সন্তানের হৃদয়ে ইহা আপন জয়কেতন প্রোথিত করিল, এবং 
এশিয়ার বাহিরেও ইউরোপ ও আফ্রিকার কোনও কোনও দেশে 
ইহার খ্যাতির ছটা ছড়াইয়া পড়িল। তাহীরই ফলে আজিকার 
দিনে সারা' বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকই বৌদ্ধধর্ম ফ্কিত। 
বলা বাহুল্য, আর কোন ধর্মেরই দিশ্বিজয় এত সার্থক হয় নাই। 
বলা বাহুল্য, দিখ্বিজয়ে বৌদ্ধধর্ম কূটনীতির কৈতব প্রয়োগও করে 
নাই, তরবারির সাহায্যও গ্রহণ করে নাই, রক্তপাতে দেশের মাটি ও 
ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া, মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনুয্যত্বকে 
প্রতিনিয়ত অপরিসীম লঙ্জাও দেয় নাই। কেবল মৈত্রী ও করুণার 
বর্ম ধারণ করিয়া আর অহিংসার মহামন্ত্রের ভেরী বাজাইয়| এই ধর্ম 
শুধু শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছে, আমাকে বরণ কর, নির্বাণের পথ 
আমিই দেখাইয়া দিব,-শুনিয়া দলে দলে শত-সহস্-অযুত মুক্তি- 
লোলুপ নর ও নারী মায়াবিষ্রের মতই তাহাকে বরণ করিয়া নিয়াছে, 
এবং প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়া উদাত্তকণ্ে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিয়াছে, 
বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্বং শরণং গচ্ছামি। 
এই ভাবে এই ধর্ম তাহার দিগ্বিজয় সাধন করিয়াছে, এই পথেই 
সে তাহার পথ চলিয়াছে। সে পথ ছিল বহুতর বাধ! ও বিদ্নে 
পিচ্ছিল, কিন্তু বাধায় প্রতিহত হইয়! ফিরিয়া আসিবে, এত দুর্বল 
ছিল না সম্যক্সমুদ্ধের ধর্ম । 

সন্ধমের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের নিজেরই বেশ কিছু আশঙ্কা 
ছিল, তিনি স্বয়ং কতগুলি “অনাগত ভয়’ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
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নীপবংদে'র মতে মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিত্রজের অন্তঃপাতী 
সপ্তপর্নী বা সপ্তপর্ণ গুহাদারে, মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় বুদ্ধশাসনের 
স্থায়িত্ব বিধানের উদ্দেশ্যে প্রথম বৌদ্ধ মহাঁসভার বা স্গীতির 
অধিবেশন হইল । এই অধিবেশনে ভিক্ষু উপালির বিনয়সংক্রান্ত 
এবং ভিক্ষু আনন্দের ধর্সবিষয়ক উত্তরগুলি লইয়া, সমবেত 
সদন্তগণের অনুমৌদনক্রমে, যে ধর্ম ও বিনয়সংগ্রহ প্রস্তুত হইল 
তাহা স্থবিরবাঁদ নামে পরিচিত হইল। বৌদ্ধ সাহিত্যের ইহাই 
হইল মুল প্রামাণ্য গ্রন্থ । বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর চতুর্থ মাসের 
প্রারম্ভে প্রথম বা কাশ্তপসঙ্দগীতির কার্ধ আরম্ভ হয়, এবং উহা 
শেষ হইতে সাত মাস সময় লাগে। ইহার একশত অথবা একশত 
দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহুত হ্ইয়াছিল। বৈশালীর 
(মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত আধুনিক বশীরহ.) বালুকারামে 
কাকগুকপুত্র স্থবির যশ প্রভৃতির উদ্যোগে এবং স্থবির রৈবত 
অথবা! স্থবির সম্ভোগের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়, 
এবং সাত শত সদস্য ইহাতে যোগদান করেন। এই সঙ্গীতির 
কার্ধ শেষ হইতে আট মাস সময় লাগে। ধর্ম ও বিনয় সংক্রান্ত 
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি ও সংগ্রহ করাই যেমন প্রথম সঙ্গীতির 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির পালন ও লঙ্ঘনের 
কতব্যতা ও অকতব্যিতা বিচারের জন্থই তেমনই দ্বিতীয় স্দীতি 
আহুত হইক্সাছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে কতগুলি জটিল বিনয়- 
বিষয়ক প্রশ্নের আলোচন! ও মীমাংসা হইলেও উহ! আগে ধর্ম- 
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সঙ্গীতি, পরে বিনয়-সঙ্গীতি ; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আগে 
বিনয়-পদীতি, পরে ধর্ম-সঙ্গীতি২ । 

ধর্ম ও বিনয় দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করা হইয়াছিল কিনা 
তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া রহিয়াছে । সিংহলের এতিহ্য অনুসারে, 
প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয় যথাক্রমে ম্গধরাঁজ 
অজাতশক্র ও কালাশোকের (পূর্ববর্তী অশোকের ) সময় । এই 
কালাশোক স্বস্থনাগের পুত্র হোন্‌, পুরাণের কাকবর্ণই হোন্‌, 
জেন কি্বদত্তীর উদায়িন্‌ অথবা পালিসাহিত্যের উদায়িভদ্দই 
হোন্‌, তাহাতে কিছুই আসিয়| যায়না, কারণ “বিনয় পিটকে’র 
চুলবগ্‌গে (১১-১২) প্রথম ও দ্বিতীয় মহাঁসভার প্রাচীনতম 
বিবরণীতে অজাতশক্রর নামও নাই, কালাশোকের গন্ধও নাই, 
কাজেই শী দুই অধিবেশনে রাজানুগ্রহলাভের কথা পরবর্তী কল্পনার 
বিলাস মাত্র। বৈশীনীর সঙ্গীতিও ভিক্ষুদিগের মতভেদ হইতে 
উৎপন্ন । বিনয়বিরুদ্ধ, অর্থাৎ ধর্মাচারের কতগুলি বিধি-নিষেধ 
অগ্রাহ্য করিয়া, বৈশাঁলীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের ( বেসালিকা 
বজ্জিপুত্তকা ভিকৃখ ) অশন, বসন, রজত-কাঁঞ্চন মুদ্রাগ্রহণ, 
তালীঙ্থরাসেবন প্রভৃতি কতগুলি নিয়ম পরিহার, বৈশালীর 
অধিবেশনে দৃশ-বিচার্ধবস্তুতে (দশবথ,নি ) পরিণত হয়। বিচারের 
ফলে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ নিন্দিত ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ছিলেন, 


(২) বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, যুক্ত বেণীমাধব বড়া 
কতৃক সঙ্কলিত, পৃঃ ১৬ 
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গ্রীপবংসে’র মতে মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিত্রজের অন্তঃপাতী 
পপর র| সথগ্ণ হারার, মহাকাশ্যগের মগ বুদশীষনের 


সহ সিজে ্ীতির 
লু, উত্কত্ভো সশ্ৰম বীক্ক আহালভার বা সঙ্গ 
৯ হুইল । শুই ক্জপ্িতশনে, ভিক্ষু ভপালির বিনয়সংক্রান্ত 


«রা পিছু নদের ধর্মবিযয়ক উত্তরগুনি লইয়া, সমবেত 
সদ্গণের 'অনমোদনক্রমে, যে ধর্ম ও বিনয়সংগ্রহ প্রস্তুত হইল 
তাহা স্থবিরবাদ নামে পরিচিত হইল। বৌদ্ধ সাহিত্যের ইহাই 
হুইল মুল প্রামাণ্য গ্রন্থ । বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর চতুর্থ মাসের 
প্রারম্ভে প্রথম বা কাশ্তপসঙ্গীতির কার্য আরম্ভ হয়, এবং উহা 
শেষ হইতে সাত মাস সময় লাগে। ইহার একশত অথব| একশত 
দশ বৎ্মর পরে দ্বিতীয় সন্দীতি আহুত হইয়াছিল । বৈশালীর 
(ম্জঃফরপু জেলার অন্তর্গত আধুনিক বশারহ, ) বালুকারামে 
কাকগুকপুত্র স্থবির যশ প্রভৃতির উদ্যোগে, এবং স্থবির রৈবত 
অথবা স্থবির সম্তোগের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়, 
এবং মাত শত সমস্য ইহাতে যোগদান করেন। এই সঙ্গীতির 
কার্য শেষ হইতে আট মাস সময় লাগে। ধর্ম ও বিনয় সংক্রান্ত 
শেষ বুদবচনগুলি আবৃত্তি ও সংগ্ৰহ করাই যেমন প্রথম সঙ্গীতির 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির পালন ও লঙ্ঘনের 
কতব্যতা ও অকতব্যতা বিচারের জন্তই তেমনই দ্বিতীয় সঙ্গীতি 
আহত হইয়াছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে কতগুলি জটিল বিনয়- 
বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা হইলেও উহা আগে ধর্ম 
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স্গীতি, পরে বিনয়-সঙ্গীতি ; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আগে 
বিনয়-সঙ্গীতি, পরে ধম-সঙ্গীতি২। 

ধর্ম ও বিনয় দ্বিতীয় সহ্গীতিতে আবৃত্তি করা হইয়াছিল কিনা 
তাঁহ। সন্দেহের বিষয় হই রহিয়াছে । সিংহলের অতিহ্য অমুসাঝে, 
প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয় যথাক্রমে মগধরাঁজ 
অজাতশত্র ও কালাশোকের (পূৰ্ববৰ্তী অশোকের ) সময় । এই 
কালাশোক স্থস্থনাগের পুত্রই হোন্‌, পুরাণের কাকবর্ণই হোন্‌, 
জৈন কিনশ্বদন্তীর উদায়িন্‌ অথবা পালিসাহিত্যের উদায়িভদ্ই 
হোন্‌, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায়না, কারণ “বিনয় পিটকে’র 
চুললবগগে (১১-১২) প্রথম ও দ্বিতীয় মহাঁসতার প্রাচীনতম 
বিবরণীতে অজাতখক্রর নামও নাই, কালাশোকের গন্ধও নাই, 
কাজেই এঁ দুই অধিবেশনে রাঁজানুগ্রহলাঁভের কথা! পরবর্তী কল্পনার 
বিলাস মীত্র।  বৈশীলীর সঙ্গীতিও ভিক্ষুদিগের মতভেদ হইতে 
উত্পন্ন । বিনয়বিরদ্ধ, অর্থাৎ ধর্মাচারের কতগুলি বিধি-নিষেধ 
অগ্রাহ করিয়া, বৈশালীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের (বেসালিকা 
বজ্িপুত্তকা তিকৃথ ) অশন, বসন, রজত-কাঁঞ্চন মুদ্রাগ্রহণ, 
ভালীম্্রাসেবন প্রভৃতি কতগুলি নিয়ম পরিহার, বৈশালীর 
অধিবেশনে দশ-বিচার্যবস্তুতে ( দশবথ,নি ) পরিণত হয়। বিচারের 
ফলে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ নিন্দিত ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ছিলেন, 


(২) বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, পরীযুকত বেণীমাধব বড়া 
কতৃক সঙ্কলিত, পৃঃ ১৬ 


ঁ 
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এবং বিচারের রায় যে কি হইবে না হুইবে বৃজিপুত্রগণের তাহা 
অজান! ছিল না। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার পাত্র তাহারা মোটেই 
ছিলেন না, কারণ তাহার! হইতেছেন বৈশালীর বৃজি-বংশীয় সন্তান, 
আর কেউ নয়। এই অসহনীয় অপমানে তাঁহার! রোষে সভাস্থান 
বর্জন করিয়া বাহিরে, সম্ভবতঃ বৈশালীর মহাবনের কৃটাগাঁরশালায় 
নূতন এক সভা করিলেন, এবং শ্বাভিহিত অর্হৎ-স্থবিরগণের এই 
অতিরিক্ত যোড়লগিরির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলেন। এই সভায় 
সমাগত হইয়াছিলেন দশ হাজার সদন্ত। ইতিহাসে বৃজিপুত্র 
ভিক্ুগণের এই সভাই “মহাসঙ্গীতি” নামে অভিহিত, এবং বোধ 
করি সংখ্যাথিক্যের জন্তই তাহারা পরিচিত হইলেন “মহাঁসাঁজ্বিক? 
নামে। বৌদ্ধশীসনে তাহারা! আনিলেন এক বিপ্রব। মুল ধর্ম 
ও বিনয় সংগ্রহ অগ্রাহু করিয়া, সুত্র ও বিনয়ের কতকাংশ পরিত্যাগ 
করিয়া নূতন আকারে সথত্র ও বিনরসংগ্রহ প্রস্তুত করেন, একস্থানের 
সুত্র অন্ত স্থানে সন্নিবেশিত করেন, এক অর্থে কথিত বাক্যে অস্ত 
অর্থ আরোপ করেন, এইরূপে বৌদ্ধশীসনে তাঁহার! আনিলেন এক 
বিপ্নব। তাঁহাদের মতবাদের নামকরণ হইল “অচরিয়বাদ” 
(আচার্ধবাদ), আর প্রাচীনপান্থগণের মতবাঁদকে বলা হইল 
“খেরবাদ' (স্থবিরবাদ)। ধর্ম ও বিনয়সংগ্রহেরও ছুই সংস্করণের 
উৎপত্তি হয়, স্থৰিরবাদ ও ভিন্নবাদ। 

বৌদ্ধ সজ্বে সৃষ্টি হইল এই প্রথম বিভেদের । বৈশালী 
মহাসভার বিবরণী পাঠে দেখা যায়, কৌশাহী, অবস্তী এবং প্রতীচীন 
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অন্তান্ত দেশের প্রতিনিধিগণ ছিলেন প্রাচীন পন্থার অনুগামী, এবং 
বৈশালী, পাটলিপুত্ৰ এবং অন্তান্ত প্রাচ্যদেশীয় তিক্ষুগণ নবীনমতের 
পরিপোষক। প্রাচীনপন্থী বহু ভিক্ষু প্রগতিবাদিদের সহিত 
কিছুকাল পাটলিপুত্রে এবং তাহার প্রতিবেশে একত্র রহিলেন সত্য, 
কিন্ত নৈচিকত| বজায় রাখিয়া কতগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালনে 
অসুবিধা বোধ করিয়া তাঁহাদের অধিকাংশই প্রস্থান করিলেন 
কৌশাহী, অবস্তী প্রভৃতি স্থানে, সেগুলি অপেক্গান্কত নিরাপদ ও 
নিবিদ্র বিবেচনায় । পূর্বদিকে পাটলিপুত্ৰ ও বৈশালী প্রভৃতি 
স্থানের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার পাইয়া নবীন মতবাদিগণ সে অঞ্চলে 
যথাসাধ্য প্রভাব ত বিস্তার করিতেই লাগিলেন, উপরন্ধ উত্তরে 
্রাব্তী, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি 
অন্তর্গত গুট,র জেলার নাগাভুনীকোগা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে 
প্রচারক-ভিক্ষু পাঠাইতে লাগিলেন দলে দলে । আচার ও শীল হইতে 
প্রথমে যে অনৈক্যের উদ্ভব হইল, তাহা ক্রমশঃ ধর্মনীতিকেও 
আক্রমণ করিল, এবং নীতিগত পার্থক্যের জন্তু দেখিতে দেখিতে 
বৌদ্ধদের মধ্যে একের পর একটি করিয়া! আঠারটি সম্প্রদায় বা শাখার 
আবির্ভাব হইল | আঠারটি। নিরাপতার সন্ধানে যে প্রাচীন- 
পদ্থিগণ পশ্চিমে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, তাহারাও অব্যাহতি পাইলেন 
না, তাহাদের দলগত দাও ক্ষুভিত হইল, এক নষ্ট হইয়া গেল, 
এবং তাঁহাদের মধ্যে, সম্ভবতঃ নিয়োক্ত ক্রমে,” এগারটি শাখার স্পট 
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হুইল,_(১) থেরবাদ (বা আর্ধ স্থবির নিকায় ), (২) সর্বাস্ডিবাঁদঃ 
(৩) মহীশাসক, (৪) সম্মিতীর ( বাঁৎসীপুত্রীয় বা অবস্তক ), (৫) 
ধর্মোত্তরীয়, (৬) ছন্বগরিক, (৭) ধর্সগুপ্ত, (৮) কাশ্যপীয়, 
(৯) সৌত্রান্তিক (সঙ্কন্তিক ), (১০) ভদ্রযানীয়, ও (১১) সুত্তবাঁদ | 
এতন্মধ্যে স্থবিরবাঁদ, সর্বাস্তিবাঁদ, মূলসর্বাস্তিবাদ, সন্মিতীয়, মহীশাসক 
ও ধর্মগু এই কয়টি শাখাই আবার অধিকতর প্রভাবশালী 
হইয়া উঠিয়াছিল। নবীন পদ্থাশ্ৰিত সাতটি শাখার মধ্যে মহাঁসাভ্বিক 
ও লোকোত্তরবাদ, এই দুইটি শাখাই বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, 
বাকী পাচটি,_গোকুলিক, একব্যবহারিক, পজ্ঞপ্তিবাদ, বহশ্রতীয় 
ও চৈত্যবাদ, ইহার! তেমন লোকপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। 
পালি জনশ্রুতি (মহাবংস, ৫, ১০-১৩) অনুসারে এই আঠারটি শাখার 
উদ্ভব হইয়াছিল অশোকের পূর্বেই ; বস্তুমিত্র প্রভৃতি আচার্ঘের মতে, 
ইহাদের মধ্যে কতগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল বুদ্ধাব্দের দ্বিতীয়, 
কতগুলির তৃতীয়, এবং বাকীগুলির চতুর্থ শতকে, অর্থাৎ ৃষ্পূর্ব 
চতুর্থ, তৃতীয়, ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে । আঠারটিই শেষ নয়, 
পরববর্তীকালে আরও কয়েকটি শাখ! সমদ্ধ ও স্থযোগ বুঝিয়া উদ্ভুত 
হইয়াছিল,_তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মহাসাজ্ঘিকগণের 
ূর্বশৈল, অপরশৈল, উততরশৈল এবং চৈত্যক নামক অমরাবতী ও 
নাগাজুনীকোণডার শাখা চতুষ্টয়। তবে একটা কথা, বুদ্ধের 
পরিনির্বাণের ছুই শতাব্দীর মধ্যে এক মহাঁসাঁজ্যিক ভেদ ছাড়া অপর 
কোনও ভেদ প্রকট হইয়াছিল কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। 
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বৈশানী মহাসভার আবার এক শতাব্দী পরে তৃতীয় বৌদ্ধ 
সঙ্গীতি আহৃত হইয়াছিল পাটলিপুত্ৰ নগরে, অশোকের রাজত্বের 
সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষে । এই সভার অধিবেশনেরও হেতু প্রবাহে 
দেখ! যায় বৌদ্ধদের সেই দলাদলি, অনাচার, উদ্ধত ও উচ্ছল 
আঁচরণ, ইত্যাদি| বিভিন্ন সমপ্রদায়ভুক্ত এবং বিভিন্ন আচার-সম্পন্ন 
কতকগুলি অনধিকারীর এবং বিধ্মীর অর্থ ও যশের প্রলোভনে 
কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্ঘে,_বিশেষতঃ পাটলিপুত্রের 
অশোকারামে, প্রবেশ লাভ করাই হেতু বিশেষে পর্য্যবসতি হইয়া 
মহারাজ অশোককে বা ধর্মাশোককে এত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল যে 
প্রতিকারক হইয়া তিনি স্থিতপ্র্ঞ, স্থবিরাগ্র্য, মোগগলী-পুভ 
তিস্‌সকে অবিলম্বে উপরিগন্গার অহোগদ-পর্বত হইতে আহ্বান 
করিয়া পাঠাইলেন। তিস্‌সের পৌরহিত্যে অনুষ্টিত মহতী সভার 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও অবাঞ্ছিত লোকগুলিকে শ্বেতবন্থ দান করিয়া 
(সেতকানি বথানি দত্ব।), অর্থাৎ তাহাদিগকে গৃহস্থ অথবা 
অবৌদ্ধ তীথিকের বেশ পরাইয়া বৌদ্ধলজ্ঘ হইতে বিতাঁড়িত করিয়া 
দেওয়! হইল, এবং স্থবিরবাঁদ শোধনের জন্য এই সভায় যে পাচশত 
মতবাদ খণ্ডন করা হয়, সেই মত-বিচারগুলি “কথাবখ, নামক 
অভিধর্ম-প্রকরণ গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল । এইভাবে সঙ্বক পুনমিলিত, 
একত্রীভূত বা ‘সমগ্র’ করার (সঙ্ঘে সমগে কটে ) একটা চেষ্টা 
হুইল এবং সজ্বভেদের কোনরূপ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডপারুষ্যোর 
অনুশাসন প্রচার করা হইল । বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এরূপ অনুশাসন 
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প্রচার অপূর্ব | অশোক-সঙ্গীতির কার্য শেষ হইতে নয়মাস সময় 
লাগে। এই সঙ্গীতিতে ‘বিনয়-পিটকে’র গ্রন্থসমূহ ও সপ্তপ্রকরণ 
“অতিধর্ম” গ্রন্থ আবৃত্তি করা হয়। 

প্রথমও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বুদ্ধের উপদেশীবলী ও কথোপকথন 
সঙ্কলিত হইয়! বৌদ্ধ শাস্ত্র রচিত, ও পাটলিপুত্র-সভাঁয় সেই শাস্ত্র 
পুনরায় সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্ভবতঃ প্রথমে 
রচিত হয় অর্ধ-মাগধী অথবা মাগধী প্রাকৃত ভাষায়। উপদেশ ও 
আদেশ অস্থসারে ধর্ম ও বিনয় নামে সংগৃহীত দ্বিবিধ বুদ্ধবচন 
কালক্রমে পিটক অনুসারে সুত্ত (সুত্র), বিনয় ও অভিধন্ম 
{( অভিধৰ্ম ), এই তিন ভাগে বিভক্ত হইল, অর্থাৎ কিনা মূল বৌদ্ধ: 
প্রামান্ত গ্রন্থসমূহের একটি বিশেষ সংস্করণ মাত্র এই ত্রিপিটক। 
কখনও কখনও সতত, বিনয় ও অভিধন্ম এই ক্রমের পরিবর্তে, স্থত্তের 
আগে বিনয়ের নাম উল্লিখিত দেখা যাঁয়। দ্দীপবংসের মতে, 
প্রথম সঙ্গীতির ধর্ম সংগ্রহের অপর নাম সুত্র কিংবা “আগম-পিউক”। 
শ্রুতি বা আগমাকারে রক্ষিত ধর্ম ও বিনয় ক্রমে যখন ত্রিপিটকে 
পরিণত হইল, তখন ধর্মের স্থান অধিকার করিল স্থত্র ও অভিধর্ম্ম 
‘পিটক’ শব্দের সাধারণ অর্থ মাটি ফেলিবার বুড়ি অথবা ভাণ্ড। কিন্ত 
বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে ‘পিটক’ গ্রন্থের আধার ও আধেয় দুই-ই । 
সুত্তপিটকে’ বুদ্ধদেব কথাচ্ছলে যে সকল ধর্মোপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহাই সন্নিবেশিত আছে। এই পিটকে ব্যবহারোপযোগী 
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উপদেশের আধিক্য এবং ইহাতে “অধিচিন্ত' বা সমাধি সম্পর্কিত 
শিক্ষা! প্রদত্ত হইয়াছে, এবং কলুষ, বাঁসনা ও অন্যান্ত কুপ্রবৃত্তি সমূহ 
পরিহারের উপায় বর্ণিত আছে। “বিনয় পিটকে” বুদ্ধের শিষ্যদের 
বিনয় বা শীলাচার পালনের বিধিনিষেধ, অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির 
ব্যবস্থা, দুর্নীতি পরিহারের উপায় এবং সজ্বের যাবতীয় নিয়ম-কানুন 
(আইন) বর্ণিত আছে। “অভিধন্ম পিটকে’ সাধারণতঃ মনে করা 
হয় বৌদ্ধার্শনের কথা আছে, কিন্তু ঠিক তাহা নয়। কোনও 
ধারাবাহিক ৰ! শৃঙ্খলাবন্ধ দার্শনিক আলোচনা উহাতে নাই, আছে 
ন্থুত্ত পিটকে’ নিবদ্ধ ধর্মের বিবৃতি ও ব্যাথ্যান/ৎ। আছে পারমার্থক 
উপদেশের আধিক্য, এবং আছে বথার্থভাবে সত্যপ্রদর্শনের ও 
মিথ্যাদর্শন-পরিহারের ব্যবস্থা, প্রজ্ঞা-বিষয়ক শিক্ষা ও অন্তনিহিত 
কুগ্রবৃত্তি বিনাশের বিধান। ভ্রিপিটকের বাহিরেও কালক্রমে 
বহু গ্রন্থ ( অর্থ-কথা ) রচিত হইয়া বৌদধশাস্ত্রের মর্ধাদা লাভ করিয়াছে» 
কিন্তু সেগুলি অধিকাংশই মৌলিক গ্রন্থ নয়, টাকা-টিগরনী মাত্র । 
এই ত্ৰিপিটক হইল স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের প্রধান শান্ত, এবং রচিত 
হইয়াছিল পালি ভাষায়, অর্থাৎ খুব সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের 
বা অবস্তী-উজ্জয়িনীর ভাঁষায়। সর্বাস্তিবাদ বাঁ বৈভাষিক 
সম্প্রদায়েরও ত্রিপিটক ছিল, সরবান্তিবাদের ত্রিপিটকের ভাষা ছিল 
সংস্কত। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়গুলির 


থে কয়টি শাখা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব 


(৫) Dictionary of Pali Proper Namz2s, Malalasekhara, sub voce. 


১৪ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


ত্রিপিটক ছিল, তাহাদের কোনওটি লেখ! হইয়াছিল উত্তর-পশ্চিম 
সীগাগ্তের এক প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়, কোনওটি লেখ হইয়াছিল 
মিশ্র সংস্কৃতে, ইত্যাদি | আবার কাহারও কাহারও মতে, মহা সা ১ 
মহীশাক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থগুলি তিনটি পিটকে 
বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ অপর কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে পালি 
ত্রিপিটকের অন্থুরূপ ব্রিপিটক গ্রন্থ ছিল,_এরূপ মনে করার হেতু 
নাই; অন্তান্ত সম্প্রদায়ের প্রামান্ত গ্রন্থগুলি সম্ভবতঃ সুত্ত ও বিনয় 
এই দুই পিটকে বিভক্ত ছিল। 

পালি ত্রিপিটকের স্বর্ধপট| দেখি। সুত্রপিটকে’ পাচটি নিকায় 
বা ভাগ আছে,_(১) দীর্ঘ নিকা ( মহাপরিনির্বাণস্থত্র প্রভৃতি ৩৪টি 
দীর্ঘ সুত্র সংগ্রহ), (২) মধ্যম নিকায় (১৫২টি মধ্যম সুত্র সংগ্রহ), 
(৩) সংযুক্ত নিকায়, (৪) অঙ্ুত্তর নিকায় (বিবিধ সুত্র সংগ্রহ ), ও 
(৫) ক্ষুদ্ৰক নিকায় (ক্ষুদ্ৰ সুত্র সংগ্রহ )। ক্ষুদ্রক নিকায়ের মধ্যে 
১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত আছে”_(১) ক্ষুদ্রক পাঠ, (২) ধর্সপদ 
(ধর্ম ও নীতি বিষয়ক পদাবলী ), (৩) উদান (স্তুতি ), (৪) ইতি- 
বুস্তক (বুন্ব-কথাবলী ), (৫) স্থত্ত নিপাত (++ টি সুত্ৰ ), (৬) বিমান 
বথ, (স্বৰ্গ কথা), (৭) পেতবথ, (প্রেতকথা ), (৮) থের বা 
থেরা গাথা (স্থবির গাথা ), (৯) থেরী গাথা (স্থবিরা গাথা ), 
(১) জাতক (বুদ্ধের পূর্বজন্মকাহিনী ), (১১) নিদ্দেস, (১২) 
পতিসম্ভিধামগ্গ ( প্রতিসম্বিং মাৰ্গ ), ১৩) অপদান ( অর্ৎ চরিত ), 
(১৪) বুত্ধবংশ (গৌতম ও পূৰ্ববৰ্তী ২৪ জন বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত) ও 


উপক্রমণিকা! ১৫ 


(১৫) চিয়া পিটক (বুদ্ধ চরিত ) | “বিনরপিটকে'র তিন ভাগ. 


--(১) স্থুত্ত বিভঙ্গ (পারাজিকা ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান), (২) খন্দক 
( মহাবগ্গ ও টুলবগ্গ বা ক্ষুদ্ৰবৰ্গ ) ও (৩) পরিবার পাঠ ( পরবর্তী 
কালে সঙ্কলিত পরিশিষ্ট) ৷ ‘অভিধর্ম পিটক'ও সাত ভাগে 
বিভক্ত,_(১) ধর্মসঙ্গণি, (২) বিভঙ্গ, (৩) কথাবথপকরণ, (৪) 
পুগ্‌গল পর্নভি, (৫) ধাতুকথা, (৬) যমক (পরস্পরবিরোধী যুগল-কথা 
সংগ্রহ ), ও (৭) পিট্ঠানপকরণ ( কার্য-কারণ নির্ণয় )।: 
কেহ কেহ .বলেন, অশোকের পূর্বে ত্ৰিপিটক ত দুরস্থান, 
একটি পিটকও রচিত হয় নাই, কারণ অশোকের অনুশাসনে 
' “ত্রিপিটক” শব্দটির উল্লেখ নাই, বরঞ্চ তিনি তাহার অঙ্শাসনে 
সাতটি সুত্র অধ্যয়ন করিতে বণিয়াছেন। এই তর্কের মীমাংসা 
দুঃসাধ্য, তবে একটা! কথা৷ গ্রণিধান কর! আবশ্যক, অশোক তাহার 
অনুশাসনে ভিক্ষুঙ্ঘকে সাতটি সথত্রই অধ্যয়ন করিতে বলেন নাই, 
ভিক্ষু, ভিক্ষণী ও গৃহী উপাসকদিগকে এ সাতটি সুত্র'বিশেষ নিরন্তর 
অভ্যাস বা নিপাঠ এবং তাহাদের মর্ম হৃদয়দম করিবার জন্য প্রযত্ববান 
হইতে কহিয়াছেন। তাহা হইলে, অশোকের অনুশীসনে “ত্রিপিটক” 
শব্দের উল্লেখ নাই এই নেতিমূলক প্রমাণের বলে অশোকের পূর্বে 
রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্রের পরিমাণ আন্দাজ করা যায় না! পক্ষান্তরে, যে 
বিপুলকায় ‘ত্ৰিপিটক উত্তরকালে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছিল 
তাহার সমগ্র কলেবরটা বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, অথবা ছুই 
এক শতাব্দীর মধ্যেই, রচিত হইয়াছিল এরূপ সহজ বিশ্বাস পণ্ডিত- 
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মহলে কাহারও না থাকাই বাঞ্ছনীয়, যদিও দীপবংস” “মহাবংস* 
- প্রভৃতি গ্রন্থে এই জাতীয় বিবরণই আছে। 
পাটলিপুত্ৰ মহাসভার সময় পর্যন্ত বৌদ্ধদের তথাকথিত 
মজ্বিযদেশ বা মধ্য দেশের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম ্রসারতা লাভ করে নাই, 
বুবশাসন প্রবতিত হয় নাই। এ সভার পরেই প্রত্যন্তদেশ সমূহে 
বৌদ্ধনজ্ঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মৌদগলীপুত্র তিয্য কাশ্মীর ও গান্ধারে 
স্থবির মাধ্যান্তিককে, মহিষমণ্ডলে স্থবির মহাদেবকে, বনবাপীতে 
স্থবির রক্ষিতকে, অপরান্তে যবন ধর্মরক্ষিতকে, যবন-বিষয়ে 
মহারক্ষিতকে, হিমালয় প্রদেশে স্থবির মধ্যম'কে, সুবণৃদীপে শোণ ও 
উত্তর নামা স্থবিরদ্ধরকে, এবং তাত্রপর্থী বা লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রকে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আশংসায় প্রেরণ করেন। শুধু মৌদগলীপুত্র 
তিষ্যই দিশি দিশি প্রচারক পাঠান নাই, অশোকের ত্রয়োদশ গিরি- 
লিপিতে দেখা যায় যে, কলিঙ্গবিজয়ের পর যখন ধর্মবিজয়ই প্রকৃত 
বিজয় বলিয়া প্রতীত হইল তখন হইতেই অশোক মধ্যদেশ বহির্.ত 
ভারতের সকল স্থানে এবং ভারতের সন্নিহিত দেশসমূহেও তাহার 
ধর্মান্ুশাসন প্রচারের উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে 
উত্তর-পশ্চিমে ‘আন্তিয়োক’ নামক যবন রাজার রাজ্যে ও উহার 
বহির্ভাগে সংলগ্ন ‘তুরময়,” অন্তিকিনি,ঃ ‘মগ’ ও অিলিকম্থন্ার” 
নামক অপর চারিজন যবন রাজার রাজ্যে, দাক্ষিণাত্যে অদ্ধ,, পারিন্দ, 
চোল, পাণ্য, এমন কি সিংহল প্রভৃতি দেশে, উত্তরদিকে যবন, 
কাধোজ, নাতাগ প্রভৃতি স্থানে, পূর্বদিকে কলিল্গাদি রাজ্য তাহারই 
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উদ্ধমের ফলে সন্ধর্মের বিস্তৃতিলাভ ঘটে । ইহা ছাড়া, বুদ্ধের পরি- 
নির্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষ মধ্যদেশের রামগ্রামাদি যে আটটি 
স্থানে প্রোথিত করা হইয়াছিল, রামগ্রাম ব্যতীত অপর সাতটি স্থান 
হইতে অশোক সেই দেহধাতু সংগ্রহ করিয়া ভারতের ( "জদ্ুদীপের” ) 
নানাস্থানে বণ্টন করিয়া পুনঃ প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিছ্বাত্তী 
অনুসারে, অশোক নাকি সারা ভারতে চুরাশী হাজার বিহার ও 
ধর্মরাঁজিকা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। গণচিত্তকে ধর্মের প্রতি 
আক্ষ্ট করার ইহা এক অভিনব পন্থা। অশোকের সময় হইতেই 
বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইল কাশ্মীর, মথুরা ও উজ্জয়িনী। তাঁহার 
মৃত্যুর পর যখন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঘটল, বিরাট 
ব্ক্তিত্বশীলী কোনও সঙ্বনায়কেরও সন্ধান মিলিল না, উপরন্ধ, 
অপরদিকে, ব্রহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে সুরু হইল পুনরভ্যুথীনের এক 
প্রবল আলোড়ন, তখন স্বভাবতঃই বৌদ্ধধর্ম অনেকটা ম্রিয়মাণ হইয়া 
রহিল দীর্ঘ দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া । তারপর আসিল ভারতীয় ও 
অ-ভারতীয় নানা ভাবধারার সংমিশ্রণে ও সংঘাতে সঞ্জাত আর 
একটা যুগ নৃতন প্রভাতের অরুণ আলোর দীপ্তি সঙ্গে লইয়া খৃষ্টীয় 
প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে । এই নূতন আলোকে জন্মগ্রহণ করিল' 
মহাযান। 
মাধ্যমিকের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের বাড়ী কাঞ্চী অথবা 
বিদর্ভেই হোক্‌, অমরাবতীর কিংবা উহার অদূরে ধনকটকের 
এবং নাগাজুনীকোগার সহিত তাহার ব্যক্তিগত জীবনের যত 
২ 
HA), 
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বনিষ্ঠ সংশ্রবই থাকুক, "জুহৃরেখ” নামক তাহার উপদেশমূলক 
শরন্থথানি হাল, বাশিগীপুত্র-পুলমারী অথবা অন্ধের বে কোনও 
সাতবাহন রাজার উদ্দেশ্যেই লিখিত হোক্‌__মহাবানের প্রকৃতিগত 
কতকগুলি বৈশিষ্ট প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কৃষ্ণ-গোদাবরী উপকূলে 
মহাযানের প্রথম সৃত্রপাত হয়,_এই মতবাদ দুর্বল, যেন ভারী 
দূর্বল, মনে হন। কোনও ব্যক্তিবিশেষের একদিনের আকস্মিক 
কল্পনার বিদ্ুল্লতায় মহাযানের আবির্ভাব ঘটরাছিল, ইহা মনে 
করা বিষম ভুল হইবে। মহাসাজ্বিক ও লোকোত্রবাদ ইহার 
আগমনের পথ দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রশস্ত করিতেছিল, নাগাজুন 
উপলক্ষ মাত্র। এই নাগাজুন ঠিক এ সময়টিতে ‘প্রজ্ঞাপার- 
মিতা স্থত্ৰ’ না লিখিলে, কিছুদিনের মধ্যেই অপর এক নাগার্জুনকে 
যুগের নূতন আলোকধারায় বসিয়া মহাধানের উদার ৃষ্টিভঙ্গীকে 
হত্রে প্রকাশ করিতেই হইত, ধুগধর্মের গতিবেগকে কিছুতেই 
রোধ করিয়া রাখা বাইত না। ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় প্রবল 
জনশ্রতিতে নাগাজুন কুযাণ-রাঁজ কণিফের (৭৮ খৃঃ?)  সম- 
সাময়িক, বাহার রাজধানী ছিল গান্ধারের পুরুষপুরে বা পেশোয়ারে। 
এই জনশ্রুতি ও ভারতের সহিত বহির্জগতের সংযোগচ্ষেত্র, নানা, 
সভ্যতা ও ভাবধারার মিলনভূমি এবং গ্রীক-বৌদ্ব-শিল্পের উদ্তবস্থান 

গান্ধারের ভৌগলিক সংস্থান স্মরণ করিলে, গান্ধারকেই মহাধানের 
জন্মভূমি বলিয়া যেন বেশী মনে হয়। কুষাণ-যুগে গান্ধারের 
ওপারেও মহাসাজ্বিকদের প্রবল এক কেন্দ্র ছিল, কাঁবুলের 
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মাইল ত্ৰিশেক পশ্চিমে ওয়ার্ডাকে বা খবদে আবিষ্কৃত ৫১ সম্বৎসরের 
খরোঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লেখ তাহা প্রমাণ করে, এবং পরেও 
বে তাহাদের প্রভাব সেই অঞ্চলে অব্যাহত ছিল, অন্দরবের 
(আফগানিস্থান ) স্ত,প তাহা সমর্থন করে। কণিষ্কের রাজত্বকালে 
হয় জালন্ধরে, না হয় কাশ্মীরের কুন্দলবনে বা পিদ্দলবনে, আচার্য 
বন্থমিত্রের সভাপতিত্বে চতুর্থ ও শেষ মহামভার অধিবেশন হইয়াছিল, 
অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মত-সমূহের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের উদ্দেশ্তে। এই 
সভার যে বিবরণ চৈনিক ও তিব্বতীয় এতিহ্যে পাওয়া যায় তাহা 
সত্য হইলে, এই সভায় যে পীচশত ব্রিপিটক-বিশারদ, অর্হত্বপ্রাপ্ত 
স্থবির সন্ত নির্বাচিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে . 
থেরবাদিদের প্রতিনিধি অতি অল্পই ছিলেন, অধিকাংশই ছিলেন মহা- 
সাজ্বিক, এবং তীহারাই তিন পিটকের প্রত্যেকটির এক লক্ষ শ্লৌকে 
যে বিভাষা-শীস্র ৰা টীকাগ্রন্থরচনা করিলেন, সেগুলি অশ্বঘোষ কতৃক 
সংশোধনের পর ত্রিপটক সহ তাত্রপত্রে উৎকীর্ণ হইয়া শৈলপেটকে 
" আবদ্ধ হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইগ্াছিল,__যাহাঁর উপরে কণিফ্ এক 
কপ নির্মাণ করিয়া উহাকে প্রক্ষিপ্তকরণের বা অপর কোনও 
সম্প্রদায় কর্তৃক হস্তগত করার পথ বন্ধ করিয়া! দিয়াছিলেন। এই 
সভাতেই সম্ভবতঃ আসন্ন মহাযাঁনের পদধবনি শোনা গিয়াছিল। 
এবং অল্পকাল মধ্যেই নাগাজুন মাধ্যমিক শাস্ত্র রচন! করেন। যদি 
গ্রজ্ঞাপাঁরমিতা-হত্র এবং অন্তান্ত গ্রন্থ তিনি ধনকটকের ঝা! কুষ্তা- 
গোদাবরী অঞ্চলের অপর কোনও বিহারে বপিয়াই লিথিয়াছিলেন 
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বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবুও স্বীকার করিতে হইবে নবজাত মহাযান 
অচিরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে কণিষ্বের আশ্রয়ে লালিত, পালিত ও 
বধিত হইয়াছিল । নচেৎ ও অঞ্চলে শৈশব অতিবাহিত হইলে, পরবর্তী 
কালে উদ্ভূত পূর্বশৈল, অপরশৈল, উত্তরশৈল, চৈত্যক প্রভৃতি 
সম্প্রদারগুলির মতই বহির্জগতের দৃষ্টিপথের অগোচরে থাকিয়া! 
মহাবানও শীর্ণকার পাত্র শিশুর মতই একটি স্থানীয় সপ্প্রদাররূপে 
কিছুদিন বাঁচিয়| থাকিয়া ভবলীল। সাঙ্গ করিত। 

যাহারা মহাযান অবলম্বন করিলেন তাঁহাদের মতের আদর্শ 
হইল উদার ও উন্নত। তাঁহারা বলিলেন, প্র বে প্রাচীনগন্থীরা,। 
উহারা বুদ্ধদেবের ধর্মমতের ও নীতির গুঢ় ও যথার্থ তাৎপর্ধ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে না পারিয়া অলস ও গতান্থগতিকভাঁবে কেবল কতকগুলি 
বাহিরের আচার ও অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন মাত্র 
উহাদের ও পথ» যান,-_হীনযান, উহাদের দৃষ্টি যেমন সঙ্ধীর্ণ, 
দৃষ্টিপরিসর তেমনই সীমাবদ্ধ । প্রাচীনপন্থিগণের মধ্যে দুইটি দল 
ছিল, তন্মধ্যে একদল বুদ্ধ-নিরপিত আচার-ব্যবহার পালন করিয়া 
আত্মপ্রভাব দারা ইন্দিয়সমূহ জয় করিয়া ও অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ 
করিয়া জপ-তপের সাহায্যে সংসারের সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
জীবন্ত অর্হৎ হইতে চেষ্টিত ছিলেন। তাহাদের ধারণা, এইরূপ 
জীবন্ত হইলেই নির্বাণ লাভ করা যায়, তাঁহার আর কোনও অগুদ্ধতা 
থাকে না, তিনি তখন সমস্ত প্রলোভনের অতীত, সদামদ্‌ সকল 
কর্মের উধ্বে, কাজেই তীহার SIGS প্রশ্নই উঠে না, 


EE 


আনীত হয়, তিনি সাধনার ঈ পে জগ্রপর হইয়! স্বচক্ষে সত্য প্রদর্শন 
করেন। ইহাদের মতে নির্বাণে উপনীত হওয়ার চারিটি সোপান । 
প্রথম সোপান প্রাপ্ত হইয়া ‘স্রোতাপন্ন’ হইলে মনুষ্যেতর পশুযোনিতে 
আর জন্ম হয় না; দ্বিতীয় সোপানে উন্নীত হইলে তিনি 
“সক্বদাগাদী’, আরও একবার তাঁহাকে সংসারে ফিরিতে হইবে, কারণ 
সংসার-বন্ধন হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই) 
তৃতীয় সোপানে আরোহণ করিয়া ‘অনাগামী’ হইলে আর মর্ত্যলোকে 
ফিরিয়া আসিতে হয় না; আর চতুর্থ সোপানে আরঢ় হইতে পারিলেই 
তিনি তখন পূর্ণ মানব,__জীবনুক্ত অর্হৎ,_তীহার সকল বন্ধন ছিন্ন 
হইয়া যায়। ইহাদের পথকে ‘শ্রাবকযান’ বল! হয়, এবং অর্হতত্ব 
লাভই শ্রাবকঘানের সাধনার শেষ সীমা,__বুদধত্বলাভের উচ্চাশা 
ই'হাদের মোটেই ছিলনা অন্ত দলটি অর্হৎ হইয়া বুদ্ধত্ব লাভের আশী 
করিতেন সত্য কিন্ত তাহা কেবল তাহাদের প্রত্যেকের নিজের জন্য, 
_-সকলের জন্য নয়, জীবজগতের কল্যাণের জন্য নয়। এইজন্য 
ই'হাদের পথ “প্রত্যেকবুদ্ধযান” নামে অভিহিত। “প্রত্যেকবুদ্ধগণ* 
নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হন, 
লোক-মধ্যে সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে তাহারা অক্ষম,_-তীহারা 
প্রত্যেকে নিজের মহিমাতেই নিজে বিরাজ করেন, কিন্তু সেই মহিমায়: 
অপরকে অভিসিঞ্চিতি করিতে পারেন না। আদর্শের এই দেন্ত 
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হইতে মহাঁবানপন্থী যুক্ত । কেবলমাত্র নিজের ভন্তই বুদ্ধত্বলাভের 
তুচ্ছ আকাজ্জাকে চরিতার্থ করার লালস! তাহার ছিল না। বুদ্ধ 
যেমন বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনার্থ জন্মভন্মাত্তর 
ধরিয়া পরোপকাঁরে, পরের হিতৈষণার, আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
মহাযান-যামীর সাধনার লক্ষ্য হইল তাহাই। বুদ্ধের জন্মভন্মাত্তরের 
এ অবস্থাকে “বোধিসত্ব অবস্থা বলা হয়। বোধিসত্ব অব্যক্ত বুদ্ধ। 
বোধিসত্বের মধ্যে বুদ্ধত্বের যে বীজ নিহিত থাকে, কালক্রমে সেই 
বীজ অন্কুরিত হইয়া বুনধত্বে পরিণত হর । অর্থাৎ, একবার বোধিমার্গে 
উন্নীত হইতে পারিলে বোধিসত্ত তখন ধীরে ধীরে, শনৈঃ শনৈঃ, 
বুদ্ধত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্ত সেই বুদত্বলাভে 
অপরাপর যাবতীয় সকলের সহায়তা করাই সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা 
মহান্‌ আদর্শ, আর সেই সাহায্য বিতরণে যদি নিজের বুদ্ধত্বলাভে 
বিল্ন ও বিলম্ব ঘটে, ঘটুক,__তত্রাচ মহাযানী নিজের আদর্শ হইতে 
চ্যুত হইতে পারেন না। বে অবস্থা লাভ করিয়া! সকলের কল্যাণে 
আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যার, সেই বোধিসত্ব অবস্থাটার জন্তই 
তাহারা সব চেয়ে লালায়িত হইলেন, এবং তাহাদের মতে করুণা, 
মৈত্রী প্রভৃতি কতকগুলি “পারমিতা” বা গুণ-বিশেষের চর্ধা করিলেই 
এই বোধিসত্ অবস্থাকে দৃটীভূত ও স্থায়ী করা ধার। আবার সকল 
চর্ধার মধ্যে মৈত্রীই হইল সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ চর্যা, কাজেই মহাযান- 
পদ্থীর নিকট মৈত্রীর দেবতারপে 'মৈত্রের নামক এক ভাবী-ুদ্ধ 
কল্পিত হইয়| পূজালাভ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ পরিনির্বাণের পূর্বে 
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নাকি এই মৈত্রেয়কেই স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিধা যান। 
- এই জন্য মৈত্ৰেয় গৌতমবুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। 
ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ সন্র্ম পুনঃ স্থাপন করিতে আবিভূতি হইবেন, 
সেই মৈত্ৰেয় এক্ষণে বোধিসত্ব-রূপে তুষিত স্বর্গে বাস 
করিতেছেন। 

হীনযানীরা৷ বলিলেন,--তা আর নয়, শ্রাবকযানের আর 
বদ্ধধানের মুক্তি সে একই, কেবল মার্গটা যা ভিন্ন। এজন্য তীহার! 
বোধিসত্ব হওয়াটাকে অধিকতর মুল্য দিলেন না, মহত্তর গুণোপেত 
বলিয়াও স্বীকার করিলেন না। তাহারা বলিলেন, বোধিসত্ব-ত্ব 
মানে গৌতমবুদ্ধের পূর্বেকার জীবন, তাহা অপরে আবার 
কি করিয়া লাভ করিতে পারে? থেরবাদী এবং তীহাদের শাখা-' 
গুলির মতানুসারে, গৌতমবুদ্ধ মানুষ, তিনি কেবল নিজের চেষ্টায় 
ও সাধনা বোধিজ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সত্য. 
দর্শন করিয়াছিলেন। যোগবলে তিনি মনুষ্যজীবনের দৈনন্দিন 
ঘটনাস্রোতকে আয়ত্ত বা পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য, 
কিন্ত মানবজীবনের ভঙ্গুরতার তিনিও ছিলেন অধীন । এইখানে 
মহাসাজ্বিক ও লোকোত্তরবাদী, এই দুই সম্প্রদায় তুলিলেন ঘোর 
আপতি। তাহার! কহিলেন, বুদ্ধ ত লোকোত্তর, তাহার সত্ব 
অনা বা বিশুদ্ধ ধর্মসমূহে গঠিত । তাহার দেহ, তীহার জীবন» 
. তাঁহার শক্তিনিচয়, সকলই অনন্ত।, তাঁহার সমস্তই, এমন কি, 
তাহার এই সংসারে আগমন পর্যন্তও, অলৌকিক। বুদ্ধ-কল্পন 
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বাহাদের এরূপ, তাহাদের বোধিসত্ব-্বকেও অধ-অলৌকিক 
বলির জ্ঞান করিতে বাধা রহিল না তাহারা বলিতে লাগিলেন, 
বোধিসত্বগণ স্বয়স্ত, অর্থাৎ মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন নন। গর্ভ- 
যাতনা তাহাদের ভোগ করিতে হয় না। তাহারা স্বেচ্ছায় যে 
কোনও রূপে ও আকারে জন্মগ্রহণ করেন। 

অনুমান হয়, মহাসাজ্বিক ও লোকোত্তরবাদী সম্প্রদায়ের 
বুদ্ধ সম্বন্ধে এই ধারণাই বুনধ-মুন্ঠি উৎপত্তির হেতু হইয়াছিল। এবং 
ইহা মানিয়া লইলে, কণিন্ধ-যুগে মহাঁধানের আবির্ভাবের পূর্বেও 
গান্ধারে কি প্রেরণার বু্ূতি রচিত হইয়াছিল সেই রহন্তের দ্বার 
উন্যাটিত হইতে পারে। এই ছুই জঙ্রদারের দার্শনিক দৃষ্টি 
মহাধানের শৃন্টবাদের দার্শনিক দৃষ্টির আদর্শ হইয়াছিল, ইহাতে 
সংশয় নাই। মহাযান বৌন্ধদর্শনের ক্রমবিবর্তনের বা প্রপঞ্চনের 
একটা. নুতন ভ্রমাত্র, এবং হীনযানের সহিত উহার অন্তনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিন্ন হইয়া যায় নাই। অনেকে যান পরিবর্তন করিতেন, অনেকে 
আবার উভয় যানই অবলম্বন করিতেন, এমন দৃষ্টান্ত বহু । 

মহাযানের প্রাচীন সাহিত্য রচিত হইল কতকগুলি সুত্ৰ লইয়া, 
তন্মধ্যে সংস্কতে রচিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা-হুত্র হইল সর্বাপেক্ষা প্রধান। 
“প্রজ্ঞাপারমিত|” বুদ্ধের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে বটে, কিন্ত তাই 
‘বলিয়া উহা আর সত্য সত্যই বুদ্ধবচন নয়, পরন্ত নাগাজুন প্রমুখ 
আচার্ধদের রচনা। প্রাচীনপন্থিদের “অভিধম্মপিটক'কে মহা- 
সাজ্বিকেরাই বুদ্ধবচন নয় বলিয়া নিজেদের পিকের অন্ততুক্তি 
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করেন নাই ("দীপবংস+, ৫ ৩২-৩৮), মহাঁধানীগণ ত “অভিধন্ম 
পিটকে’র ধারই ধারিতেন না। তবে প্রজ্ঞাপারমিতা” প্রভৃতি 
শান্ত্রগুলিই হইল মহাঁধানের অভিধর্স। মৈত্রী, করুণ প্রভৃতির 
মত, প্রজ্ঞাও একটি পারমিতা বা বিশেষ গুণ, এবং বোধিমার্গে 
আরঢ় হইতে হইলে প্রজ্ঞার চর্চা বাদ দিলে চলে না, কারণ প্রজ্ঞা 
ব্যতীত বোধিজ্ঞান লাভ হর কিরূপে ? প্রাচীনপন্থিগণের “বিনয় 
পিটক’ প্রথমটা মানিয়া লইলেও কালক্রমে মহাযান-শাস্ত্রেও এক 
নৃতন “বিনয়” রচিত হইল। পালি ক্রিপিটকের বহিভূর্ত মহাযান- 
মতের মুলগ্রন্থগুলি ‘বোধিসত্ব পিটক’ নামে অভিহিত। দার্শনিক 
তত্বের দিক দিয়া মহাযান আবার কালক্রমে মাধ্যমিক ও যোগাচার 
নামে ছুই প্রশাখায় বিভক্ত হইল। মাধ্যমিক-দর্শনের উদ্ভাবয়িতাই 
নাগাজুন। যোগাচীর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়ত হইয়াছিল সম্ভবতঃ 
 খুীয় চতুর্থ শতকের পূর্বেই, কিন্ত উহা! সমৃদ্ধ হইল চতুর্থপঞ্চম 
শতকে অসঙ্গ ও বস্থুবন্ধুর প্রচারণে। তাহারাও গান্ধারেরই 
অধিবাঁপী। এই সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গকেই যোগাঁচার বলে, উহার 
দার্শনিক মতবাদের নাম বিজ্ঞানবাদ। ইহারা বলেন, প্রত্যেক 
জ্ঞানক্রিয়া অর্থাৎ প্ররুতি-বিজ্ঞান, এবং জ্ঞান-সমষ্টি অর্থাৎ আলয়- 
বিজ্ঞান, এই দই প্রকার বিজ্ঞানই এক মাত্র সত্য পদার্থ, আর 
সব মিথ্যা। 
গৌতমবুদ্ধ কখনও নিজের উপর এঁশী-শক্তি আরোপ করেন 
নাই, কিন্তু মহাঁযানের কল্যাণে তিনি হইয়া গেলেন দেবতা। 
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দেবতা হইলে পূজাও গ্রহণ করিতে হয়, কাজেই বহু বুন-সৃি 
গঠিত হইতে লাগিল, এবং বুদ্ধ যে দেবতা তাহা বুঝাইবাঁর জন্য 
তাহার মস্তকসংলগ্র প্রভামগ্ুলী রচনার নিয়ম প্রবর্তিত হইল । 
ক্রমশঃ ভাবী-বু্ধ মৈত্রেয়ের পূজাও আরম্ভ হইল। মৈত্রের ব্যতীত, 
গুণাত্মক, ধ্যানাত্মক তিন কাল্পনিক বোধিসত্বের আবির্ভাব হইল, 
(১) মঞ্ুত্রী বা বাগীশ্বর, (২) পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ও (৩) 
বজ্রপাণি। এই ত্রিদেব ব্যতীত, জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলের আধার 
বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্ুও কল্পিত হইল, এবং ত্রিরত্বের পূজা 
প্রবর্তিত হইল। কালক্রমে আবার পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের স্থষ্টি হইল । 
এই পঞ্চ-ধ্যানীবদ্ধ পঞ্চ-মনুযযবুদ্ধের অশরীরী প্রকৃতি, তাহাদের 
বাসস্থান পঞ্চ অরূপলোকে। তাহারা প্রত্যেকে ধ্যানগ্রভাবে 
আত্মম্বরূপ হইতে একটি করিরা৷ পাঁচটি বোধিসত্ব উৎস্থজন করেন, 
আবার প্রত্যেক বোধিসত্ব একটি করিয়া রূপলোক স্থটি করিয়া 
থাকেন। অধুনা চতুর্থ বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধিকার 
যাইতেছে, বতমান জগতের তিনিই স্থষ্টকতা, তিনিই এই জগতের 


সকলের বরেণ্য ।  পঞ্চণধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চ-বোধিসত্ব ও পঞ্চ-মান্বীবুদ্ধের 
সন্বন্ধটা এইরূপ দাড়ায়, 


ধ্যানীবুদ্ধ বোধিসত্ মানুযীবুদ্ধ 
(১) বিরোচন (১) সমন্তভদ্র (১) ভ্রকুচ্ছন্দ 
(২) অক্ষোভ্য (২) বজ্রপাণি (২) কনকমুনি 
(৩) রত্বসম্তভব (৩) রত্বপাণি (৩) কাশ্যপ 
(৪) অমিতাভ (৪) অবলোকিতেখর . (৪) গৌতম 


(৫) অমোঘসিদ্ধি- (৫) বিশ্বপাণি (৫) মৈত্রেয় 
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বাঙ্গালা দেশেও এই ধর্ম একদা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং: 
ধীরে ধীরে প্রভূত প্রসার লাভ করিয়াছিল । সেই ইতিহাস 
একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের, অপর দিকে তেমনই : 
বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের, এক সমুজ্জল অধ্যায়। এই ইতিহাস 
অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যে ধর্ম. ৃষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে পূর্ব- 
ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আঠার শত বৎসর পরে পূর্ব-ভাঁরত 
হইতেই বিদেশী বিজেতৃর নৃশংস অসির..প্রচণ্ড বেগ সহা করিতে 
না পারিয়া জন্মভূমি হইতে অসহ বেদনায় বিদায় লইয়া গেল। 
এই করুণ ঘটনার ব্যাখ্যায় কোনও কোনও এ্তিহাসিক অন্যান্য 
কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, এবং হয়ত অন্য দুই 
একটি কারণের নির্দেশ অযৌক্তিকও নয়, কিন্ত মূল কারণকে 
অনাদর করিয়া যীহাঁরা আন্ুধ্দিক কারণের প্রাধান্ত দিতে ব্যগ্র, 
তাহাদের সহিত একমত হওয়া যায় না। 

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের দ্বিতীয় পাদে যখন পাটলিপুত্রের গু- 
সম্ৰাট অমুদ্রগুপ্তের বিজয়-অভিঘানের ফলে আধধাবতের এক 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাহার পদানত হইল, তখন উত্তর-ব্ষ ও তৎসহ 
পশ্চিম-বন্ের কিয়দংশ লইয়া পুণ্ড বর্ধন নামে এক ভক্তি বা প্রদেশ 
গঠিত হইয়া তাহা গুপ্ুন্পাত্রাজযের অন্তর্ভুক্ত হইল। এবং ও 
সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত ন্যুনীধিক ছুই শত বৎসর ধরিয়া পু বর্ধন- 
ভুক্তি মগধের প্রতাপান্বিত ুগ্ত-গণের অধীনস্থ হইয়া রহিল। 
বাস্তবপক্ষে বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, শীসনতান্রিক 
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ও ধর্মসম্বন্ধীয় যে প্রাচীন ইতিহাস ধারাবাঁহিকরপে অনুবহমান, 
তাহার সুচনা এই সময় হইতেই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বে 
বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস বলিয়া যাহা চলে, তাহা সাহিত্যে ও 
ছুই-একথানি প্রাচীন লেখে ধৃত কতকগুলি কথার, উপকথার ও 
“নামের বিচ্ছিন্ন উল্লেখ মাত্র,_-এত বিচ্ছিন্ন এবং কালের ব্যবধান 
অনেক ক্ষেত্রে এত বেশী যে তাহাদের মধ্যে পারম্পর্য ও যোগন্থত্র 
সংস্থাপন করিতে গিয়া, কল্পনা অনেকস্থলে কষ্টকল্পনা বা দুষ্টকল্পনারই 
সমার্থক হইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত-সাত্রাজ্যের ধ্বংসের আবার নূনাধিক 
“হুই শত বৎসর পরে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বাঙ্গালায় 
পাল-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং সুদীর্ঘ চারি শতাব্দী কাল পর্যন্ত 
পাল-রাজগণ অধিকাংশ সময় পূর্ব-বঙ্গ ব্যতীত বা্গালার অন্তান্ত 
অংশে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্ত-বংশের পতনের অব্যবহিত পর 
হইতেই বাঙ্গালী ‘জাতীয়তা’র এক তীব্র চেতনায় উদ্ুদ্ধ হইয়া 
“মাত্মপ্রতিষ্ঠার যে প্রবল চেষ্টা করিতেছিল, তাহার পরিণতি দেখা 
“দিল পালদের অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে। পাঁল-বংশের প্রতিষ্ঠার সহিত 
বান্দালীজাতিও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইল। রাষ্ট্নীতিক্ষেত্রে, যুদ্ধবিগ্রহে, 
শাসনপন্ধতির উৎকর্ষতায়, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, ভাস্ব্ধে, চিত্রাহ্কণে, 
সঙ্গীতে,__এক কথায় জীবনের সকল আবশ্যক ক্ষেত্র বাঙ্গালী এত 
জ্রুত উন্নতির পরিচয় দিতে লাগিল যে শুনিতে বিশ্বয় লাগে। 
স্বাধীনতার পাগলা হাওয়ার ছৌর! লাগিয়া যেদিন জড়তার ক্ষয় 
হইল, স্থষ্টিতে ব্রতী হইয়! বাঙ্গালী সেদিন সুন্দরের মন্দিরে শান্ত 


উপক্রমণিকা ২৯- 


যোগাসনে বসিয়া যে দেবতাকে আবাহন করিল, সেই সুন্দর আসিয়া 
ধীরে ধীরে ধরা দিলেন তাহার কোমলকান্ত রচনায়, তাহার শক্তি-তত্তে 
ও প্রেম-ধর্মে, আর তাহার মন্দিরে মন্দিরে স্থাপিত সুঠাম ও 
নয়নাভিরাম দেববিগ্রহের অঙ্গে অঙ্গে সর্বান্দে। 

এই পাল-রাজগণ ছিলেন মগধেরও অধীশ্বর। আবার তাহারা. 
ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ। পূর্ব-বঙ্গ পাল-রাজগণের অধিকার্চ্যুত হইবার 
পরে তাহাদের সমসাময়িক একাধিক রাজবংশও ছিল বৌদ্ধ। 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ঠচনেয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং 
যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখনই বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে বৌদ্ধ. 
পাল-নরপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আন্ুকৃল্যে সন্জীবিত হইয়া 
বৌদ্ধধর্ম আবার যেন যৌবনশক্তি ফিরিয়া পাইল, জমকিয়া উঠিল। 
উঠিল বটে, কিন্ত বান্গালায় ও মগধেই উহার আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপিত 
হইল। কিন্তু ইহার অর্থ নয় যে, ভারতের অন্যান স্থানে এই দীর্ঘ- 
কালে এই ধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। উহা ছিল, _ 
নেপালে ছিল, কাশ্মীরে ছিল, রাঁজপুতনায় ও পশ্চিম-ভারতে এবং 
দাক্ষিণাত্যের দুই উপকূলেই ছিল, উড়িষ্যায় ছিল, মধ্য-ভারতে ছিল, 
-এক কথায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর রূপে ছিল, 
কিন্ত অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্মের 
প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল বাঙ্গালা ও তাহার গায়ে সংলগ্ন মগধ, এবং 
কতকটা কাঁশ্মীর। কাজেই বাঙ্গালাদেশে এই চারি পাঁচ শতাব্দীর: 
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বৌদবধর্সের এক বিস্তৃত ও ব্যাপক ইতিহাস থাকার কথা৷ খৃষ্টীয় চতুর্থ 
হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও বা্দলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এক 
ক্ষিপ্ত ইতিহাস রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহ! ইতিহাস। 
- কিন্ত তাহার পূর্বে যাহা পাওয়া যায়, তাহার কতখানি ইতিহাস 
"আর কতখানি কাহিনী, তাহ! নির্ধারণ করা অসম্ভবপ্রায়। 
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হি. 


বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিবৃত করিতে গেলেই সর্বপ্রথম 
প্রশ্ন ওঠে, এই দেশের ভূমিতে এই ধর্ম কবে, কখন, প্রথম পদার্পন 
করিয়াছিল। কুসিনারায় বুদ্ধদেবের নৃত্যুর পর তাঁহার দেহাবশেষ 
বা চিতাভন্মের অংশ লাভের জন্য দাবী জানাইয়াছিলেন মগধরাজ 
অজাতশক্র, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবাস্তর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের 
(আৰ্দ্কল্পের) বুলিগণ,  রামগ্রামের  কোলিয়গণ,__বেঠদবীপের 
€বেষটদ্ীপের ) জনৈক ব্রাহ্মণ, পাবার মল্লগণ এবং কুসিনারার 
মললগণ। অংশ লাভ করিয়া ইহারা নিজ নিজ দেশে উহা নিহিত 
করিয়া তদুপরি আটটি স্ত,প নির্মাণ করিলেন। যে পাত্রে ও ভন্ম 
সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার উপরে দ্রোণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ একটি 
সুপ, এবং চিতার অব্গারের উপর পিগ্ললিবনের মোরিয়গণ আর 
একটি স্ত.প নির্মাণ করিলেন+-_দুবয, এই তালিকায় বাঙ্ালাদেশের 
‘কোনও অংশেরই নামগন্ধ পর্যন্ত নাই। অর্থাৎ, বান্দালার পক্ষ হইতে 
‘কেহ কোনও দাবীও জানায় নাই, কেহ কোনও অংশ লাভও করে 
নাই। পরবর্তীকালে এই তালিকার সহিত যখন উত্তর-পশ্চিম 


(১) 24227496754, ed. Richard Morris, Pali Text Society, 
1882, Part I, Ch. XXVIII, PP. 68—69; Maha- 
Parinibbina Suttanta, XVI, Dialogues of the 
Buddha, Part IL, Rhys Davids and Rhys Davids, 
PP. 189—91. 
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সীমান্তের গান্ধার ও উড়িষ্যার দক্গিণস্থ কলিদ্দের নাম যোগ করিয়া 
দেওয়া হইরাছিল,-_-তত্রত্য অধিবাসিগণ বুদ্ধদেবের একটি করিয়া দত্ত 
লাভ করি তাহার পূজা! করিতে লাগিলেন,_তখনও, এই পরবর্তী 
কালের সংযোজনায়ও,বান্দালার কোনও অংশের নাম স্থান লাভ করে 
নাই। প্রাচীন পালি সাহিত্যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারতে যে 
যৌলটি মহাজনপদের নামের তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতেও 
বাদ্দালার কোনও অংশের নাম নাই২ । তাহা হইলে অনুমান করিতে 
হয়, বুদ্ধের জীবদ্দশায় তীহার ধর্ম বাঙ্গাল! দেশে বিস্তার লাভ করিতে 
পারে নাই। একটি “জাতকে” অবশ্য “লাল্হ” বা রাঢ়দেশের 
( পশ্চিম-বঙ্দের ) উল্লেখ আছে, __লাল্হ হইতে এক যুবক বিগ্া- 
শিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন৩, কিন্তু এই উল্লেখ দ্বারাও 
বুদ্ধের সময় রাঢ়দেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার প্রমাণিত হয় না। 

তবে বুদ্ধের অনেক পরে রচিত পদিব্যাব্দান” "“অশোকাবদাঁন+ 
প্রভৃতি বৌদ্ধ অবদাঁনগুলিতে এক কাহিনী নিবদ্ধ আছে, তাহাতে 
দেখি, কোশলের রাজধানী শ্রাবন্তীর ধনকুবের, বুদ্ধশিষ্য সুদত্ত- 


(২) কেবল 'অঙ্গৃত্তর নিকায়ে'র একটি সংস্করণে এই গ্রন্থের অন্তর্গত “মহা 
বগগে'র একস্থলে মহাজনপদগুলির তালিকায় “বংগ' এই পাঠ রহিয়াছে,_ 


ed. Richard L, Morris, Pali Text Society, Part 1, 1885, 


Mahavagga, II, 70, 17, P- 213; কিন্তু স্পষ্টই বুঝ যায় লিপিকর 


প্রমাঁদে পু'থিতে ‘বংশ’ ব| ‘ৰৎসে'র পরিবর্তে ‘বংগ’ লিখিত হইয়াছে। 
(৩) Jatakas, Vol. IL, p. 447. 
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অনাথপিগুন সুমাগধ৷ঃ নারী তাহার এক কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন 
পুগুবর্ধনের এক যুবকের সহিত। বৌদ্ধ ইতিহাসে এই অনাথপিগুদের 
একটা বিশিষ্ট পরিচয় আছে,_যতগুলি সোনার মোহর ছড়াইয়া 
শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবন নামক একটি বৃহৎ উদ্ধানকে ঢাকিয়া 
দেওয়া যায় ততগুলি মোহর দিয়া সেই উদ্যান তিনি ক্রয় করিয়া 
তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের বাসের জন্য একটি বিরাট বিহার নির্মাণ করাইয়া 
বুদ্ধদেবকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। পুগুবর্ধনে তখন কোনও 
বৌদ্ধ ছিলনা, ছিল অনেকগুলি উলঙ্গ নিগ্রহ্থ (জৈন)। তাহাদের রুচি- 
বিগহিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, এবং তাঁহার স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়- 
বর্গকে বৌদ্ধধর্মের আচার-বাবহারের সহিত পরিচয় করাইবার উদ্দেশ্তে 
স্মাগধা ধ্যানে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিলেন, এবং পরের দিনই বুদ্ধও 
নাকি শত পাঁচেক শিষ্য সহ ‘গগন-পথে’ পুণুবর্ধনে উপস্থিত, হইয়| 
সুমাগধাকে অনুগৃহীত করিলেন। বুদ্ধদেবের আগমনবার্তা শুনিয়া 
সেখানকার অধিবাসিগণ আসিয়া তাহার চতুর্দিকে ভীড় করিয়া 
দাড়াইলেন, এবং তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি নিবেদন করিলেন! 
একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের ক্ষেমেন্্র-বিরচিত ‘বোধিমত্বাবদান 
কল্পলতা'য় স্ুমাগধা-অবদান’ নামক যে কাহিনী আছে তদহুসারে 
ঈমাগধার স্বামীর নাম বৃষতদত্ত, এবং ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত তিব্বতীয় 


(৪) হুমাগধার জন্য Nepalese Buddhist Literature, R. L. 
Mitra, 1882, p. 237, এবং Analysis of the Sher-Chin, 
Alexander Csoma Kor6si, p. 482 দ্রষ্টব্য। 

2) 
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“পগ্‌ সাম্‌ জোন্‌ ভা” নামক গ্রন্থে যে নারী বুঝধাদেবকে ইন্ষুবর্ঘনে 
(ুগুবর্ধনে ) আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ভীহার নাম পাই মগধভদ্রা। 
হুয়েন সাংরের বিবরণীতে সুমাগধার উল্লেখ নাই, কিন্তু তিনিও 
বলিয়াছেন বুদ্ধ পুগুবর্ধনে আপসিয়াছিলেন এবং দেবধাঁমিকগণের 
( হলুদের ) উদ্ধারের জন্য মাঁসত্রয় ধরিয়া তীহার ধর্মপ্রচার করিয়া- 
ছিলেন। শুধু পুণু বর্ধনে নয়, হুয়েন সাং বলেন, বুদ্ধদেব প্র একই 
উদ্দেন্তে সমতটে (দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে) সাতদিন, এবং কর্ণনবর্ণেও (বহরম- 
পুরের নিকট রাঙ্গামাটিতে) সাতদিন ধরিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, 
এবং এই তিন স্থানের যেখানে যেখানে তিনি ধর্মোগদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন সেখানেই পরে অশোক একটি করিয়া স্ত,প নির্মাণ 
করিয়| দিয়াছিলেন। পুণু-বর্ধনের স্তপটি ‘পো চি পো (ভান্গু) 
নামক সঙ্বারামের পার্শ্বে, সমতটের স্ত পটি রাজধানীর সন্গিকটেই এবং 
কর্ণনবর্ণের স্ত,পটি ‘রক্তভিত্তি’ সঙ্ঘারামের সন্গিধানে নির্মিত হইয়া- 
ছিল । কিন্তু এসকলই হুইল বহুকাল পরে প্রচলিত উপাখ্যান বা জন- 
শ্রুতির কথা| । একথা অবশ্যই স্বীকার্ধ যে লোক-পরম্পরায় প্রচলিত 
কিন্বদন্তীর মধ্যে কখনও কখনও সমগ্র অথবা আংশিকভাবে ইতিহাস 
লুক্কায়িত থাকে, কিন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত 
না হয়, ততক্ষণ জনশ্রুতি জনশ্রুতিই, উহা! ইতিহাসের মর্যাদা লাভ 
করিতে পারে না. বুদ্ধদেব তাঁহার অমূল্য জীবনের সার্ধ তিন মাস 
বাঙ্গালাদেশে ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করিলেন, অথচ প্রাচীন বৌদ্ধ- 
সাহিত্যে ইহার কোনও উল্লেখ নাই, প্রাচীন সজ্ঘপিতামহগণ ইহার 


এ... 
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কোনও সংবাদই রাখেন নাই, এন্সপ কথা সহন বিশ্বাস করা কঠিন । 
বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিয্যমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালী কাহাকেও দেখিনা, ইহাও 
এরূপ বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাঁহার পরিনির্বাণের পর বাঙ্গালা 
দেশের কোনও জাতি বা ব্যক্তি তাহার পবিত্র শরীর-ধাতুর অংশ 
প্রাপ্তির অন্ত আবেদন করিলনা, ক্ষীণ দাবীটুকুও জানাইলনা, অঞ্চ 
নাকি বাঙালাদেশে তৎপূর্বেই তাহার অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছিল, 
ইহাই বা কেমনতর কথা? মগধ ও বাঙ্গালা এই দুই দেশের 
ভৌগলিক অবস্থান এইরূপ যে, বুদ্ধের জীবিতকালেই মগধ হইতে 
বৌদ্ধধর্মের ঢেউ আসিয়! বাঙ্দালাকে প্লাবিত করিয়া দেওয়াট! অসম্ভব 
বা বিচিত্র কিছুই নয়, কিন্ত তাহার বিজ্ঞানসন্মত প্রমাণ কই? 
রাজগৃহ অথবা বৈশালী মহাসভায়ও কোনও বাঙ্গালীর উপস্থিতি 
দেখিনা। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত তিব্বতীয় প্গ্‌ 
সাম্‌ জোন্‌ জ্যা’ এন্থে একটা কিশ্বদন্তী উল্লিখিত আছে যে প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধ অর্হৎ যশ ছিলেন বাঙ্গালা দেশের করগাঁবারাম নামক এক 
বিহারের অধিবাসী* | সিংহলী 'মহাবংস+ (চতুর্থ অধ্যায় ) অনুসারে 
যশ ছিলেন বৈশ।লী-মহা সভার নায়ক ও “কালাশোকে"র সমসাময়িক। 
অন্ত এক উপাখ্যানে এই যশ-ই আবার ধর্মাশোকের দীক্ষাগ্তরু» | 
পুনশ্চ, তৃতীয় একটা! কাহিনীতে পাই, যশ অশোকের ভ্রাতা বীতা- 
শোককে বৌদ্ধধ্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । কিন্ত যশ বাঙ্গালী 


(৫) Ed. S.C. Das, 1908, Index, pp. xxi and xxv. 
(৬) ৮. A. Smith, Asoka, Second ed., p. 229. 
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ছিলেন, ইহাঁও উপাখ্যান-রাঁজ্যেরই কথা, কোনও প্রাচীন প্রামাণিক 
গ্রন্থে ইহার সমর্থন পাওয়| যায় না। 

বাঙ্গালা অশোকের কোনও অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হর 
নাই । ইহার কারণ সম্বন্ধে যিনি যাহাই অনুমান করুন," পাওয়া 
যায় নাই ইহাই ঘটনা । পাটলিপুত্রমহাসভার পর উত্তরে, পশ্চিমে 
ও দক্ষিণের বিভিন্ন স্থানে প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্ত 
পূর্বদিকে বান্ধালাদেশে কোনও প্রচারক আগমন করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লেখ নাই। তবে ‘অশোকাবদানে’" একটি কাহিনী 
আছে। কাহিনীটায় আছে যে, পুগ্ড বর্ধন নগরে বৌদবধর্ম-বিদ্েধী 
এক নিগ্রহ্থ উপাসক তাঁহার পদতলে বুদ্ধ নিপতিত আছেন এরূপ 
এক চিত্র অঙ্কিত করাইলেন। কথাট!। সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। 
অবশেষে কথাট! অশোকের কানেও গেল £ঃ এ সকল খবর রাজাদের 
কানে যাইতে কখনই দেরী হয় না। শুনিয়। অশোক এত রুষ্ট 
হইলেন যে এ ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত শাঁস্ডি দিতে বন্ধপরিকর হইলেন। 
এই কাহিনীটি ‘দিব্যাবদানে’ও৯ প্রায় এই ভাবেই আছে, কেবল 
নূতনের মধ্যে এই পাওয়! যায় যে, এ নিগ্রন্থের অপরাধে অশোক 
পুগ্ডবর্ধনের সমস্ত আজীবিকগণের গ্রাণসংহার করিতে রাজাজ্ঞ| 


(৭) Early History of Bengal, F. J. Monahan, p. 26. 
(৮ N. B. L., Pp. 11; La Légende de L’ Empereur Asoke, 
J. Przluski, 1923, Pp. 84. 
(2) Divyavadana, Cowell and Neil, 1886, Ch. XXII, 
P. 427. 
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দিলেন, এবং একই দিনে নাকি অষ্টাদশ সহস্র আজীবিক প্রঘাতিত 
হইল। দোষ করিল এক নি্রন্থ বা জৈন, প্রাণ গেল আজীবিক- 
দের, ইহার কারণ বোধ হয় আজীবিক সম্প্রদায়ের ধর্মনীতির সহিত 
নিগ্রন্থদিগের ধর্মনীতির অনেকট। সৌসাদৃগ্ত, যাহার জন্য “দিব্যা- 
বদানে’ এই দুইয়ের পার্থক্য স্থচিত হয় নাই । কিন্তু আজীবিকদের 
এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সত্যই হোক্‌, অথবা সন্ধর্ম গ্রহণের 
পরে এই হৃদয়হীন রাঁজারই অন্তরের কিরূপ শুভদ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল তাহ! চিত্রিত করিবার জন্যই বৌদ্ধগণ কর্তৃক এই অলীক 
কাহিনী উদ্ভাবিত হোক্‌, এই কাহিনীর দ্বারা অশোক-যুগে 
পুগডবধনৈ বৌদ্ধধর্মের প্রচার অই প্রমাণিত হয়। তবে হয়েন 
মাংয়ের ভ্রমণৰৃত্তান্তে অশোক কতৃক বাজালার নানাস্থানে স্ত.গ 
নির্মাণের যে সকল উক্তি আছে, তাহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, 
অশোকের যুগেই পুগু বর্ধন, সমতট, কর্ণস্বর্ণ এবং তাতরলিপ্ডি, 
বাঁ্দালাদেশের তৎকালীন এই চারিভাগেই বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ 
করিয়াছিল। বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানে মৌর্ঘযুগের ব্রাহ্গী 
অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ‘পুদনগল’ 
বা পুণু. নগরের নাম আছে, এবং আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের 
উদ্ধত পাঠীন্সারে উহাতে ছবগৃগিয়' ( যড়বর্গীয় ) নামে এক 
বিদ্রোহী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এই পাঠ সর্ববাদীসম্মত 
না হইতে পারে, কিন্ত ঠিক অশোকোত্তর যুগে পুগু বর্ধনে বৌদ্ধধর্মের 
প্রাদুর্ভাবের শিলালিপিগত অকাট্য প্রমাণ বিদ্ধমান আছে। 
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মধ্যভারতে প্রথম-সংখ্যক সাকী-স্ত পের প্রতোলী বা তোরণ নির্মাণের 
ব্যয়ভার বাহার! গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পুগুবর্ধনের 
একজন মহিলার নামোল্লেখ আছে। লিপিটি এই,__প্ধমতাঁর 
দানং পুঞ্বদনিরায়”১০, অর্থাৎ পুশু-বর্ধনের ধমতা বা ধর্মদত্তার 
দান। এই ধর্মশীলা রমণী ধর্মদত্তাকে ভিক্ষুণী বল! হয় নাই, 
সম্ভবতঃ তিনি গৃহী উপাসিকা ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর বূলারের 
মতে, এই শিলালিপিগুলির তারিখ হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ, 
না হয় খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাৰ্দীর গ্রথমার্ধ। সাঞ্চী-স্তপের অপর একটি 
তোরণের ব্যয়-নির্বাহকদের মধ্যে পুগুবর্ধনের আর একজনের 
নাম আছে, তিনি পুরুষ, তাহার নাম ‘ইসিনদন’ ( খষিনন্দন)।১? 
অশোকোত্তর-যুগে পুণ্ড বর্ধনে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ আছে। পালি এবনয়পিটকে”র অন্তর্গত মহাবগ্গ 
রচনার সময় বৌদ্ধদের কল্পিত মজ্মিম-দেশের বা মধ্যদেশের পূর্ব 
সীমা ছিল কভঙ্গল বা রাজমহলের নিকট কীকজোল। কিন্তু 
খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতকে যখন “দিব্যাবদান, রচিত হইল 
তখন, যাহার পুবে: পুণ্ডকাখ্য (ুগুকাখ্য) পর্বত আছে সেই 
পুগ্ুবর্ধন নগর মদ্ভিম দেশের অন্তভূ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার 
পর হইতে প্রত্যন্ত দেশ আরম্ত১২। পুগুবর্ধন কখনই বৌদ্ধদের 


(2°) Ep. 18৫. II, p. 108, No. 102. 
(১১) 712, p. 380, No. 217. 
(2২) Divyavadana, I, P- 21. 
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দৃষ্টিতে মজ্ছিম বা মধ্যদেশীয় পবিত্রতা লাভ করিতে পারিত না, 
যদি না 'দিব্যাবদান’ রচনার পূর্বেই সেস্থান বৌদধর্মের একটি 
প্রধান কেন্দ্ররপে পরিগণিত হ 5 

তিব্বতীয় এক জনশ্রুতি অন্থসারে, নাগাজুন বদ্ালদ্েশে এবং 
ইন্ষুবধ'ন (পুগু বর্ধন ) দেশে অনেকগুলি বিহার তৈয়ার করিয়া- 
ছিলেন১৩। ইহা কতদূর সত্য বা মিথ্যা তাহা বলা যায়না কিন্ত 
জন্রতির কথা যাক্‌, প্রাক্-গুপ্তযুগে বাঙদালার বৌদ্ধধর্মের আর 
এক এ্রতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া! যায়, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ 
নাগাজুনীকোগার একটি শিলালেখেস* | উহার আলোচ্য অংশের 
অর্থ খুব পরিফার না হইলেও ইহা স্থির যে, ও সময়ে শিলা- 
লিগিতে উল্লিখিত অপরাপর দেশের সহিত 'ব্'ও স্থবিরবাঁদী 
ভিক্ষুমজ্ঘের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। কিন্ত এই “বণ” শব্দ এই সময়ে 
বাঁদালাদেশের কোন্‌ অংখবিশেষকে সুচিত করিতেছে, তাহা 
নির্ধারণ করা দুরহ । ঃ 

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত “মিলিন্দঞ২’ নামক 
বৌদ্ধ গ্রন্থে এক স্থানে ‘বঙ্গে'র উল্লেখ আছে”, কিন্ত তাহ! 
বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র হিসাবে নয়, সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি বন্দর 
হিসাবে। সেইরূপ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত মহাযান সম্পরদাগ্নের, 


১৩) /J- 4.5. B., 1882, Part I, p- 279. 

(১৪) Ep. Ind. XX, Pp. 22; also cf. Ind. Hist. Quart., VIL, 
Pp. 652; Ta. 0%14., LAPP: 5993 

(0১৫) 5. B. E., XXXVI, IL Pp. 269. 


৪০ বাজালায় বৌদ্ধধর্ম 


“লিলিতবিস্তরে”১৩ এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দ বাঁ তাহার পরে রচিত 
লোকোত্তরবাদীদের বিনয় মহাবন্ততে১৭ নানা দেশের লিপির 
মধ্যে বি্বলিপি”্র উল্লেখ আছে। এই সকল উল্লেখ দ্বারা শুধু 
এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, এই সকল পুস্তক রচনার সময়ে বাঙ্গালাদেশ 
বৌদ্ধদের স্মরণপথের বহিভূ্ত থাকিত ন|। 
বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে একজন বাঁদালীও 
ছিলেন। তাঁহার নাম কালিক, তিনি তাত্রলিপ্রির অধিবাসী১৮। 
“দিও সহ সহজ স্থবির প্রাদুভূত হইয়াছিলেন তথাপি 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অপর কোনও স্থবিরই উল্লিখিত ষোড়শ 
স্থবিরের হ্যায় গ্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় 
বৌদ্ধ বিহারে প্রতিদিন উক্ত যোড়শ স্থবিরের পৃভা হইত। মহাযান 
সম্ুদায়ের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থবির 
পুজার প্রথম হত্রপাত হয়। তদনস্তর ভারতীয় শ্রমণগণ খোটান- 
দেশে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে খোটান- 
দেশ হইতে এই প্রথা চীনদেশে নীত হয়। চীন হইতে ইহা এ 
সময়ে তিববতে প্রবর্তিত হয়” ১৯। এই যোলজন স্থবির বিভিন্ন 
সময়ে ও বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের 


(১৬) Ed. R. L. Mitra, Ch. X, 0. 143. 

( ‘+. E. Senart, 1882, p. 137. 

(১৮) Mem. As. Soc. of Bengal., Vol. L No. IL, 9. 2. 
(১৯) সাহিত্য, ১৩১২, পৃঃ ২৯, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুযুণ | 


রা 
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চরিত্রের উৎকর্ষতা ও পরোপকারিতায় মুগ্ধ হইয়া পরবর্তী বৌদ্ধগণ 
এই ষোলটি নাম এক সুত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন । কিন্তু কালিকের 
তারিখ কত তাহা৷ জান! যায় না, এমন কি খৃষ্টীয় অব্দের পূর্বে 
কি পরে তাঁহারও স্থির নাই। 


গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগ 


গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতীর ইতিহাসের শবর্ণবু্গ আখা। দিলে 
ভুলও হয়না, অতিরঞ্জিতও কিছু করা হয় না। প্রাচীন ভারতীয় 
মনীষার এই চরমোতকর্ষতাঁর ও ব্যাপক অভিব্যক্তির যুগে ব্যবহারিক, 
ংস্কৃতিক ও পারমার্থিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে সোনার শতদল 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণজ্ছট! ও সুষম! যুগাস্তেই নিঃশেষে মুছিয়া 
যায় নাই, উত্তরকালের ভারতীয়ের চিন্তা, কর্ম ও বাক্যকে উহ! কত 
উজ্জল ও অভিসিঞ্চিত করিয়াছে, ইতিহাস তাঁহার সান্সী। মৌর্য 
সাত্রাজ্য অপেক্ষা গুগু-সাভ্রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গুপ্ত-সন্রাট- 
গণের দৌর্দগ প্রতাপের অভাব ছিল না। রাজ! হিসাবে তাহার! 
যেমন প্রতাপশালী ছিলেন, মানুষ হিসাবে তাঁহার! তেমনই প্রতিভা- 
সম্পন্ন ছিলেন। অধিকন্ত, তাঁহার! প্রতিভার সমাদর করিতে 
জানিতেন এবং করিতে উন্মুখও ছিলেন। রাজার ব্যবহারকে যথা- 
সাধ্য অনুকরণ ও,অন্গসরণ করিতে সামস্তবর্গের, পার্ধদগণের, কুলপুত্র- 
গণের এবং অধন্তনস্তরের বিভ্তশালী জনগণের লিন্স, হওয়াটা 
সেকালের ছিল যুগধর্ম বা ফ্যাসান্‌ | কালেই রাজ| যখন প্রতিভান্বিত 
জ্ঞানীকে ও গুণীকে সমাদর করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও আনুকূল্য দানে পোষণ করিতে লাগিলেন, 
রাজার একভক্ত অনুজীবিগণ ও উচ্চসমাজবিহারিগণও তাহাই 


গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগ ৪৩ 


করিতে শিথিলেন। ফলে, গুপ্ত-যুগে ভারতবর্ষে এক বিপুল সাহিত্য 
এবং অনুপম শিরের স্থষ্টি হইল। কিন্তু একমুখী সে সাহিত্যও নয়, 
সেই শিল্পও নয়। ধর্ম, দর্শন, স্ৃতি, পুরাণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, 
জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় প্রবহমান সেই সাহিত্য, 
তেমনই স্থাপত্য, রূপক, চিত্র প্রভৃতি নানা দিকে গতি সেই শিল্পের । 
কিন্তু দেশে একটা বিরাট সাহিত্য বা প্রচুর দেব-দেউল অথব| বহু- 
সংখ্যক মূর্তির রচন! বা প্রতিষ্ঠা বড় কথা নয়, বড় কথা সাহিত্যের 
বিষদীভূত সম্পদ ও মৌলিকতা এবং শিল্পের বাহ সৌব ও অন্তর্নিহিত 
গ্রী। এই দিক দিরা গুপ্ত সাহিত্য ও শিল্প অপরাজেয় ও 
অগ্রতিদবন্দী । আবার, পরমভট্টারক গুপ্-সমাটগণ ছিলেন ধর্মে 
বৈষ্ণব) পরমভাগবত। সুতরাং রাজার ধর্ম দেখিরা গুজারাও 
অনেকে সেই ধর্মের গ্রাতি অনুরক্ত হইয়৷ উঠিলেন, দেখে বৈষ্ণব 
ধর্মের যেন জয় জয়কার পড়িয়া গেল। ধর্মে গুরপ্ত-নরপতিগণের 
প্রবল নিষ্ঠাও ছিল, ধর্মবিশ্বানও তাহাদের গভীরই ছিল। বিনু 
ছিলনা তাঁহাদের মোটেই ধর্সান্ধতা। এবং তাহা ছিলনা বলিয়াই 
গুগ্তদের সমদমরে বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শৈব, বৌদ্ধ, জৈন প্ৰভৃতি 
ধর্মমতগুলি নিরাপদে ও অকুতোভয়ে গতিশীল ও ক্রিয়াশীল থাকিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । অবশ্য ধর্মে উদারতা প্রাচীন ভারতে গুপ্তগণেরই 
সর্বসত্ব সংরক্ষিত ছিল, এমন কথা নয়, _প্রাক্‌-মুসলমান যুগে 
ভারতীয় প্রায় সমস্ত প্রদেশের ইতিহাসেই ইহার নৃনাধিক পরিচয় 
পাওয়া যায়। এমন কি, অশোক বৌদ্ধ হইবার পরেও “দেবানাং 
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প্রিয়’ বলিয়াই পরিচন্ন দিতেন; 'আজীবিকদিগের জন্য গুহা নির্মাণ 
করিতেও তাহার বিবেকে বাধে নাই । গুপ্ত-ধুগে প্রাচীন ভাগবতধর্ম্ম 
যেমন নব নব বৈশিষ্ট্য স্কিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্মে পরিণত হইল, সম্ভবতঃ 
তেমনই গুপ্রবুগের মুক্ত, উদার ও স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার মধ্যেই 
রহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের বা সন্ধির 
চেষ্টা হইয়াছিল, যাহার ফলে হিন্দুগণ বুন্ধকে বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়! স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। একটু বীর চিত্তে প্রণিধান 
করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই সন্ধি গপ্ত-পরযুগের]ুপ্রতিকূল 
ববাত্যার সম্ভব্য নয়। 

এই গুপ্রযুগেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ধের রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক 
ফাঁ-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খৃঃ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতবর্ষে 
আদিয়াছিলেন এবং আর্ধাবর্তের বহু বৌদ্ধ তীর্থ পরিভ্রমণ এবং 
বহু বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বাদালাদেশেও 
আসিয়াছিলেন এবং তাত্রলিপ্তি বন্দরে দুই বৎসর অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সময় তাত্রলিপ্ডিতে দ্বাবিংশাটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম 
ছিল, এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই ভিক্ষুগণণ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল । 
তাহা হইলে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে বাদ্ালার একটি 
নগরেই শরমণ-সংখ্যা বড় কম ছিল না। তিনি বান্ালার অন্ান্ত 
স্থানে কেন যান নাই, জানিনা”_তবে তিনি প্রয়াগেও যান নাই, 
সারনাথেও যান নাই, এরূপ অনেক বৌদ্ধ তীর্থেই যান নাই। 
গঙ্গা পার হইয়া বাঙ্গালার অন্তান্ত অঞ্চলে এই ধীমান পরিব্রাজকটি 
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গেলে, বাঁ্গালাদেশে তৎকালীন বৌদ্ধধমে'র বিস্তারের একটা 
; প্রামাণিক বিবরণ পায়া যাইত । 
ফা-হিয়েনের পূর্বেও সম্ভবতঃ বান্ধালাদেশে চীনা শ্রমণগণের 
গতিবিধি ছিল। তাঁহাদের নিমিত্ত শরীগুপ্ত নামে জনৈক মহারাজ 
রগন্থাপন সপে" নিকট ‘চীন মন্দির’ নামে একটি মন্দির নির্মাণ _ 
করিয়। তাহার সংরক্ষণের জন্য চব্বিশুটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, 
এ তথ্য ই-ৎসিংয়ের বিবরণী হইতে জানা যায়। এই গ্নগস্থাপন 
স্ত,প’ ছিল বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গের কোনও স্থানে ( বা তাহার 
সম্জিকটে কোথাও )১। আর এই মহারাজ শ্রীগুপ্ত যদি গুপ্ত- 
‘রাজবংশের প্রতিষাতা শ্রীপ্ুপ্ত বা গুপ্ত হইয়া থাকেন, তাহ! হইলে 
বুঝিতে হইবে ফাঁ-হিয়েনে শতবর্ষ পূর্বেও চীনের ধর্ম-পিপাস্থ 
অমণগণ উত্তরবঙ্গে আমিয়৷ অবস্থান ও ধর্মচর্চ৷। করিতেন। 
বাঙ্দালার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ তথ্যটি মূল্যবান । 
বাঙ্ালার গুপ্ত-যুগের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া 
যায় আবার ছুই তিনটি বৌদ্ধ বা মহাযানীয় মুভিতে । তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মুর্তি পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার 
বিহারৈল গ্রামে২। এক্ষণে উহা রাজমাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান- 
সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত এই 
মুতিটি দণ্ডায়মান বুদ্ধের, কিন্ত দুঃখের কথা, মুতিটি অক্ষত অবস্থায় 


(3) History of Bengal, Vol. IL, published by the Dacca 
University, (এখন হইতে H B D U), pp. 69—70. 
(২) Early Sculpture of Bengal, S. K. Saraswati, p. 20, fg. 4- - 
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প্রাপ্ত নয়। দুই পদের নিক্নভাগ, দক্ষিণ হস্ডের পুরোভাগ ও 
বামহস্তের তালু, এবং প্রভামগুলীর অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 
নাক এবং ঠোঁটেরও কিয়দংশ ভগ্ন। তথাপি মুভিটি অতি 
মনোহর। নাসিকাগ্রে অর্ধ-নিমীলিত নয়নের নিবদ্ধ দৃষ্টি, সমগ্র 
মুখমণ্ডলে নিহিত স্থির, শান্ত ও সমাহিত ধ্যানযোগীর অলৌকিক 
স্বভাব, উহার অ্দসৌষ্ঠবতা এবং গ্রতন্থ কোমলতাঁর প্রাচূর্ধে স্নাত 
অবয়বসমূহ,__এ সমস্তই শিল্পীর শিল্পসাধনার চূড়ান্ত সার্থকতার 


পরিচর দেয়। মূর্তিটি চুনারের বানুগ্রস্তরে নির্মিত, এবং সমসাময়িক - 


সারনাথ শিল্পরীতির বুদ্ধমূতির সহিত ইহার সাদৃশ্ত এত নিবিড় যে, 
মুভিটি সারনাথ অঞ্চল হইতেই আনীত বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। 

বগুড়াহাস্থানে ‘বলাইধাপ’ স্তপের নিকট বোধিসত্ব মঞ্জুতজীর 
পনধাতু নির্মিত একটি মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুটি উচ্চতায় ছুই 
ফিট নয় ইঞ্চি, ও প্ৰস্থে নয় ইঞ্চি । এ মুতিটিও অবিকৃত অবস্থার 
পাওয়া যায় নাই, উহার ডান হাতের নীচের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
মুভিটির সরবাদ্ পাতলা সোনার পাতে মোড়া, এবং বহু প্রাচীন 
বলিয়া স্থানে স্থানে পাত উঠিয়া গিয়াছে । গঠনরীতি ও বস্ত্রাদি 
পরাইবার তঙ্গী দেখিয়া মৃতিটি গুপ্ত যুগের মৃতি বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। গঠনসৌষ্ব দেখিয়া মনে হয় মুতিটি নুতন অবস্থায় 
যথেষ্ট রীমণ্ডিত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্তামদেশেই নাকি 
শিল্পীরা সর্বপ্রথম সোনার পাতে মোড়া মতি প্রস্তুত করেন বলিয়া 
পূর্বে সকলের ধারণা ছিল। মহাস্থানে গুপ্ত-যুগের স্বর্ণমণ্ডিত 


দি 
১S 
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রাজসাহী বিহারৈলের বুদ্ধ 
যুক্ত সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে 
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্রপরমু্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে যে, এ বিষয়ে 
খমের শিল্পীর] ভারতীয় শিল্পীর নিকট খণী। 

খৃষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ৫০৬-৭ খৃষ্টাব্দে, উৎকীর্ণ- 
মহারাজ বৈন্যগু্তের ভূমিদান-বিষয়ক একখানি তাত্রশামন ত্রিপুরা 
জেলার গুণাইঘর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে । দ্বাদশাদিত্য” ছিল তাহার 
বিরুদ, এবং এই বৈন্তগুপ্ত যে মগধের গুপ্ত সম্রাটগণের বংগোস্ত 


-তাহাঁতে অণুমাত্ৰ সংশয় নাইএ। তাত্রশাসনীকত ভূমিথণ্ড ঘে 


স্থানে অবস্থিত ছিল তাহার নাম উত্তরমণ্ডল এবং উহা প্ৰদত্ত 
হইয়াছিল মহারাজ রুদ্রদত্ত নামক বৈশ্যগুণ্ডেরই এক সামস্তের 
উপরোধে__তিনটি উদ্দে্যে_(১) মহাবান-পহ্থী ভিক্ষু শীস্তিদেবের 
জন রুদ্রদ্ত আর্ঘ-অবলোকিতেশবরের নামে উৎসর্গীকৃত যে “আশ্রম 
বিহার’ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার সংরক্ষণের ভজন্ত, 
(২) শাস্তিদেৰ কর্তৃক প্ৰতিষ্ঠিত ‘বৈবততিক’ (অথবা ‘অবৈবতিক’ঃ ) 
নামে মহাযানী ভিক্ষুমজ্ৰ কর্তৃক এ বিহারে স্থাপিত বুদ্বমূ্তির 
দৈনন্দিন বারত্রম গন্ধ, পুষ্প, ধূপীদি সহ পূজার ভঙ্ঘ, ও (৩ এ 
বিহারের অধিবাসী উক্ত ভিক্ষুদজ্বের অশন, বসন, শয্যাসন ও 
তেঘজের জন্য। এই তাঁত্রলিপিতে নিকটবর্তী কোনও স্থানে 
'রাঁজ-বিহার, নামে অপর একটি বিহারের উল্লেখ আছে, উহা 
রুদ্রদত্ত কর্তৃক নিমিত “আশ্রম-বিহারে'র পূর্বেই তথায় প্রতিষ্ঠিত 


(৩) Ind; Cult., VI, 09. 40 f. 
(8) Ind. Hist. Quart, VIL, P. 572. 
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হইয়াছিল। 'রাজ-বিহার’ অবশ্যই প্র অঞ্চলের কোনও রাজা 
কতৃক এতিটিত হইয়াছিল, কিন্ত রাজাটি কে তাহা অনুমান কর! 
যায় না। অন্তান্ত পূর্ববর্তী গপ্ত-সস্রাটগণ ছিলেন বৈষ্ণব, কিন্ত 
হাঁদশাদিত্য মহারাজ বৈন্ুগুধ ছিলেন “মহাদেবপাদানুধ্যাত’, 
অর্থাৎ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন শৈবধর্ম। আবার এই শৈব 
রাজা দান করিলেন ভূমি বৌদ্ধ বিহারের জন্য । এই ধর্ম বিশ্বাসের 
স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বাঙ্ধালাদেশের ইতিহাসে ভূরি 
ভুরি মিলে। বৈ্গুপ্ড নিজেই 'রাজ-বিহার*টি নির্মাণ করাইয়। 
দিয়াছিলেন কিন! কে জানে? এই তাত্রশাসনে উল্লিখিত শাস্তিদেৰ 
কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে আৰির্ভ-ত “বৌধিচর্যাবতার+ ও “শিক্ষাসমুচ্চয়” 
প্রণেতা শান্তিদেব নহেন। তাহার প্রতিচিত বৌদ্ধ সজ্বের উল্লেখ 
আর কোথাও পাওয়| যায় না। সম্ভবতঃ এ সম্প্রদায় দক্ষিণ-পূর্ব 
বন্দের একটি স্থানীয় সম্প্রদায় ছিল, এবং উহার মতবাদ ও প্রভাব 
বেশী দূর প্রদারলাভ করিতে এবং বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। 
হয়েন সাং ৬ৎ৭খুষ্টান্বে সমতটে আসিয়া এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব 
দেখিতে পান নাই। কিন্ত বট শতাব্দীর প্রারম্ভেই দক্ষিণ-পূর্ব 
বাঙ্গালায় যে মহাযান-মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা গুণাইঘর 
তাত্রখাসন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতেছে। 

গুপুযুগে বাদালার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের আর বিশেষ কিছু 
উপাদান পাওয়া যায় না। এই যুগে বাদালাদেশে বৈষ্ণব, শব, 
বৌদ্ধ ও জৈন, এই চারি মতেরই প্রাদুর্ভাব দেখ! যায়। যষ্ঠ 


টিটি নর নর রত চিন 


চল 
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শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও গুপুসামাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এবং তখন 
পর্যন্তও পুগুবর্ধন-ভুক্তি গুপ্তসাত্রাজ্যেই অঙ্গীভূত। গুপ্সাত্রাজ্য 
ধ্বংসের কিছুকাল পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে আর্ধীবতে? 
এক প্রখ্যাত অধীশ্বরের আবির্ভাব হইল, তিনি পৃুষ্পভূতি-বংশীয় 
হৰ্ষবৰ্ধন । হর্ষ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান থাকিলেও, 
অন্ততঃ বৌদ্ধধর্মের দিক দিয়া গোটা সপ্তম শতাব্দীকে হর্যযুগ? আখ্যা 
দিলে ভুল হয় না। যতদিন হর্ষের অজেয় প্রতিদ্বন্দী গৌড়াধিপ 
শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন, ততদিন ত নয়ই, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেও 
হর্ষ বাঙ্গালার কোনও অংশের প্রভুত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন 
কিনা, ঘোর সন্দেহ । তবু সপ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাস বিবৃত করিতে গেলে “হ্ষবুগ” শব্দ ব্যবহারই বিধের। 
এই যুগে হয়েন সাং, তাঁও লিন্‌, সেঙ্গ, চি, ই-ৎসিং প্রভৃতি চীনা 
পরিত্রাজকগণ বা পর্যটকগণ বাদ্দালার বৌন্ধধর্সের প্রামাণিক বিবরণ 
রাখিয়া গিয়াছেন। এই যুগেই শীলভদ্র, চন্দ্রগোমী প্রভৃতি 
স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
যুগে অথব| তাহার অবসানে মহাযান তাহার যাত্রাপথের প্রায় 
উপান্তে আঁসিয়| বাঙ্গালাদেশে ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত 
হইল। k 
হুয়েন সাং মগধ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন ৬৩৮ খৃষ্টাবদের 
পর, সম্তরতঃ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে । সেই সময় পুণ্ড বর্ধন, সমতট, কর্ণস্থবর্ণ 
ও তাম্বলিণ্তি, বাল্গালার এই চারিভাগে তিনি 'সর্বসমেত ৭০টিরও 
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অধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। এই সকল সজ্বারামে 
তখন হাঁজার 'আষ্টেক ভিক্ষু অবস্থান করিতেন ; এতন্মধ্যে সমতটে 
২,০০০ স্থবিরবাঁদী, এবং কর্ণনুবর্ণে ২১০০০ সন্মিতীর ভিক্ষু ছিলেন। 
অপর সকল বৌদ্ধ সম্প্রদারই আত্মবাদ পরিহার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত এই সন্মিতীয় শাখা পুদ্গলবাদ স্বীকার করিতেন। তাত্রলিপ্তিতে 
১,৯০০ শ্রমণ থাকিতেন, কিন্ত তাঁহারা কোন্‌ শাখাভুক্ত হুয়েন সাং 
তাহা বলেন নাই । তবে ইহার কিছু পরে ই-ৎসিংয়ের সময় 
তাত্রলিঞ্রিতে সর্বাস্তিবাদ প্রবল ছিল দেখিয়া অনুমিত হয়, হুয়েন 
সাঁয়ের সময়েও এই এক সহস্র শ্রমণ, বা তাহাদের অধিকাংশই, 
সর্বাস্তিবাঁদী ছিলেন। আর পুণু,বর্ধনে যে বাকী ৩,০*০ ভিক্ষু 
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পো চি পো? বিহারে ৭০০ মহাঁধানী শ্রমণ 
ছিলেন, এবং অবশিষ্টগণ হীনযান ও মহাযান এই উভয় ম্তাঁবলঙ্বী 
ছিলেন। তাহা হইলে মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, হুয়েন সাংয়ের 
সমর বান্গালাদেশের বিহারগুলিতে যত শ্রঘণ বাস করিতেন, তাঁহার 
মধ্যে তিন-চতুর্াংশই হীনযান-পশ্থী এবং এক-চতুর্থাংশ মহাঁঘান- 
মতাবলম্বী। তাহার সময় সারা ভারতবর্ষে ন্নাধিক ছুই লক্ষ বার 
হাজার ভিক্ষু বিভিন্ন বিহারে বাস করিতেন, তন্মধ্যে প্রায় এক লক্ষ 
আট হাঁজারই হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত, পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি 
মহাযান সম্প্রদায়ের, ছিচলিশ হাজারের কিছু বেশী হীনযাঁন ও 
মহাযান উভয় মতাবলদ্বী, এবং নয় হাজার তিন শত ভিক্ষুর কোনও 
শাখার উল্লেখ নাই। মহাঁধান-পশ্থীদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
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উদ্যান প্রদেশেই ১৮,০০০ এবং তৎসম্গিহিত- কপিশীয় ৬,০০০, মগরধে 
১০,০০০ এবং দক্ষিণ-কোশলেও (মধ্যগ্রদেশের রায়পুর, সম্বলপুর, 
বিলাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে) ১০,০০০ ভিক্ষু ছিলেন। দক্ষিণ- 
কোশলের পূর্বদিকে উড়িষ্যায়ও “অসংখ্য মহাধান-পন্থী ছিলেন। 
গান্ধার ও কপিশা বাদ দিলে, সারা ভারতের বিহার গুলিতে 
হুয়েন সাং মোটে হাজার. পচিশেক মহাযান-পন্থী ভিক্ষু 
দেখিয়াছিলেন। কনৌজে বে ১০,০০০ [ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহার! 
উভয় যানাবলহ্বী ৷ 

হয়েন সাং কর্ণন্থবর্ণে এমন তিনটি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন 
যেখানে দেবদন্তের সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুগণ বাঁস করিতেন । দেবদত্ত 
ছিলেন গৌতম বুদ্ধের মাতুল-পুত্র অথবা অন্ত কোনও নিকট আত্মীয়, 
বৌন্বধর্মে তিনি দীক্ষিতও হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কিছুকাল পর 
হইতেই তিনি বুদ্ধের সহিত প্রতিদন্দিতা আরম্ভ করেন, এবং পাঁচশত 
শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক শ্বত্্ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া বুদ্ধের পদারঢ় 
হইবার চেষ্টা করেন। মগধ-রাঁজ অজাতশক্রকে নিজের পক্ষ-সমর্থক 
পাইয়া তিনি বুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
বু্ধকে হত্যা করিবার সকল চেষ্টাই বার্থ হইয়া যায়। পরে দেবদত্ত 
বৌদ্ধ সভ্যে ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দেবদত্ত-সম্প্রদায়তুক্ত ভিক্ষুরা 
গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী তিন জন বুদ্ধের পূজা করিতেন, কিন্তু শাক্যমুনি 
বুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য বৌদ্ধসমাজে ইহারা ধিবকৃত। দেবদতত 
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তাহার শিঙ্চদিগকে লোকালয়ের বহু দূরে অবস্থান করিয়া ভিঙ্ষানন 
প্রাণধারণ করিতে, জীর্ণ চীবরকে অনাঁদর না করিতে, এবং নিজেকে 
হচ্ছ সাধনে নিগ্রহ করিতে ও অপরকে ক্লেশ ন! দিতে উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। এই সম্পরনারভুক্ত ব্যক্তিগণ দুগ্ধজাত সামগ্রী আহার্ধরপে 
গ্রহণ করিতেন না, এবং এইরূপ আঁরও কঠোর কতকগুলি নিয়ম-পাঁলন 
অভ্যাস করিতেন। ৪০৫ খৃষ্টাব্দে ফ1-হিয়েন শ্রাবস্তীতে দেবত্-সম্পর- 
দায়ের ভিক্ুগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কর্ণনুবর্ণে তিনি আসেন নাই, 
কিন্তু হরেন সাং সেখানে গিয়া! উহাদের তিনটি নঠ দেখিয়াছিলেন। 
তবে তখন ইহার! কার্ধতঃ বুদ্ধযানী-ই হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং 
কথিত হইয়াছে যে, এই সকল ভিক্ষুগণ মহাযান-সম্এদায়ভুক্ত ছিলেন। 

হয়েন সাং বাদ্দালার, পদার্পণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্বেই 
মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার 
বিবরণীতে শশাঙ্ক কেবল নিদারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেধী নয়, বৌদ্ধ-হস্তা 
বলিয়াও কলঙ্কী। বৌন্ধতীর্থ কুসিনারার এক বিহার হইতে শশাঙ্ক 
সমস্ত ভিক্ষুদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদের চেষ্টা 
করিয়াছেন, গয়ার বোধিদ্রমটি কতিত করিয়| তাঁহার মুলোচ্ছেদ 
পর্যন্ত করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন এবং বুদ্ধের বিগ্রহ অপসারিত 
" করিয়া সেখানে শিবমূতি স্থাপন করিয়াছেন, তীহাঁর জন্যই নাকি সন্র্ম 
একেবারে প্রধ্বস্ত হইতে বসিয়াছিল, এইরূপ কত কথা, কত 
অত্যাচারের কাহিনী, হয়েন সাং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হ্ধবর্ধন 
শশাঙ্কের তত অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই, যত করিয়াছেন 
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হুয়েন সাং । এ সকল অধিক্ষেপ বে সর্বথা বিশ্বসনীয় নয়, পরলোকগত 
আচাৰ্য রিম্‌ ডেভিড্‌স্‌-ই বোধ করি তাহা সর্বপ্রথম প্রতিপ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেনৎ, তারপর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, 
শশাঙ্ক যে বৌদ্ধধর্মের একটি দুরস্ত রাহ ছিলেন, তাহাতে জাপানী 
পণ্ডিত য়ামাকামী সোগেনের কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। পরন্ত তিনি” 
মাধবাচার্ধের “সর্বদর্শন-সংগ্রহে'র বর্ণনায় কুমারিল ভট্রের প্ররোচনায় 
উজ্জয়িনীর জনৈক রাজ! সুধন্ব| তাঁহার রাজভৃত্যগণকে যে আদেশ 
দিয়াছিলেন,_. 
আসেতোরাতুষারাত্রে বৌন্ধানাৎ বৃদ্ধবালকান্‌ । 
যে! ন হস্তি সে হন্তব্যো ভূত্যানিত্যনবশান্নুপঃ॥ 
অর্থাৎ, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত, বৃদ্ধ হোঁক্‌, 
বালক হোক্‌, বৌদ্ধ দেখিলেই সংহাঁর করিতে হইবে, এবং ইহা যে 
না করিবে তাহাকেই হত্যা করা হইবে,-এই আদেশটি কাহার 
আদেশ এবং কোথায় উল্লিখিত আছে,_এ সব না জানিয়াই 
ভ্রমবশতঃ উহা শশাঙ্কের মুখে বসাইয়া দিয়া হয়েন সাংয়ের উক্তিগুলি 
সমর্থন করিতে যত্ববান হইয়াছেন। এবং দেখিয়াছি, শশাঙ্কের 
কথাএসন্দে কোনও কোনও বাঙ্গালী লেখকও? শ্লৌকটি নিঃসঙ্কোচে 
পুনরুদ্ধত করিয়া বসিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে, শশান্কের বৌদ্ধ হত্যা", 


(৫) Journal of the Pali Text Society, 1896, pp. 87—92 and 
IO7—III. 
(৬) Systems of Buddhistic Thought, Cal. Uni., p. 16. 


৫৪ ৰাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


কাণ্ডের কথা অবশ্যই পক্ষপোষক হুরেন সাংয়ের অভিসন্ধিমূলক 
অতিরঞ্জন, নচেৎ শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি নিজেই 
শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণন্বর্ণে অতগুলি বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ববিহার 
দেখিলেন কিরপে? কিন্তু শশাঙ্ক আবার একেবারেই বৌদ্ধদ্রেষ্টা 
না হইলেই বা হুয়েন সাংয়ের মত একজন বিবুধের স্থিতগ্রজ্ঞমন, 
শুধু হর্যব্ধনের খাঁতিরে, বানাইরা বানাইয়া এতগুলি নিছক মিথ্যা 
কথার অবতারণা করিতে যাইবে কেন? 

পরমশৈব শশাঙ্ক যখন গৌড় ও কর্ণনুবর্ণের রাঁজা, সমতটেও 
তখন ছিল এক ব্ৰহমণ্যধৰ্মাবলঙ্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত । এই বংশেই 
জন্নিয়াছিলেন বাল্দালার অন্যতম গৌরব শীলভদ্র। বৌদ্ধধর্মে 
দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি হেতৃৰিদ্ধা, শব্দবিষ্বা, চিকিৎসাবিগ্া, 
অথৰ্ববেদ, সাংখ্য প্রভৃতি শান্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, 
এবং সারা ভারত ভ্রমণ করি যখন তিনি বৌদ্ধ-দর্শনেও প্রভৃত 
জ্ঞান অর্জন করিলেন, তখনও তাঁহার যৌবন। অতঃপর মগধের 
নালন্দা-মহাবিহারে আসিয়া তিনি নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ কাঁঞ্চীর 
ধর্মপালের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাকে অনতি- 
সাধারণ গুণোপেত দেখিয়| ধর্মপাল তাঁহাকে বৌদ্ধর্সে দীক্ষিত 
*করিলেন। শীলভদ্র তখন বৌদ্ধশাস্ত্রের সুঙ্গা তত্বগুলিতে আরও 
পারদশিতা লাভ করিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানের খ্যাতি দেশ- 
দেশীস্তরে ছড়াইয়৷ পড়িল। দক্ষিণ-ভারতীয় বিদ্যাভিমানী এক 
রান্মণ মগধে আসিয়া যখন ধর্মপালকে ধর্মসবন্ধীর তর্বযুদ্ধে স্পর্ধিত 


রিনি এরর রর রাস 
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আহ্বান করিলেন, ধর্মপাল শীলভদ্রকেই সেই সমাহ্বানের উপযুক্ত 
উত্তর দিতে নিদেশ করিলেন, এবং অনতিবিলন্বেই শীলভদ্রের হন্ডে 
প্রতিপক্ষ অপজয়ের গ্রানি বহন করিয়া পলায়ন করিলেন । শীলভদ্র এই 
যে বৌদ্ধমতের সারবত্তা প্রমাণ করিয়া উহার বিজয় ঘোষণা! করিলেন, 
তখন তীহার বয়ঃক্রম মোটে ত্রিশ বৎসর। ত্রিশ বছরের এক 
যুবার এই কীতি। এবং এই অপূর্ব কীতির বাতি? শুনিয়া মগধের 
রাজা ত যৎপরোনাস্তি উৎফুল্ল হইয়া সেই অরিন্দমকে একটি 
নগরীর সমস্ত রাজন্বই প্রদান করিতে চাহিলেন। সকল আসক্তির 
অতীত সন্ন্যাসী শীলভদ্র সবিনয়ে সেই দান প্রত্যাখ্যান করিলেন 
ভিক্ষুর আবার ওসব কি? কিন্ত রাজার নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে 
সেই উগচ্ছন্দ রক্ষা করিতেই হইল শীলভদ্রকে, এবং ঘগধের “গুণমতী- 
স্ঘারামে'র নিকট একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া শীলভদ্র উহার 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত সেই নগরীর রাজদ্ব ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন। কালক্রমে আচার্য ধর্মপাল নানার অধ্যক্ষপদ হইতে 
অবসর গ্রহণ করিলে, শীলভদ্রই সেই পদ অলঙ্কৃত করিলেন। 
নালন্দা তখন গৌরবের গৌরীশৃঙ্গে উন্নীত, নালন্দার সজ্ঘারামে 
তখন বিছ্যর্থীর সংখ্যা কখনও দশ সহত্রের নিয়ে অবতরণ করিত না। 
তাঁহাদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল শুধু মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার 
তত্রনিচয় নয়, বেদ, হেতুবিদ্ভা, শব্দবিষ্ঠা, চিকিৎসাৰিগ। এবং সাংখ্য- 
দর্শনও ৷ এই সকল স্ত্র ও শাস্ত্রের দুস্তর সমুদ্র পার হইতে 
একমাত্র শীলতদ্রই সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হয়েন সাং যখন 
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নালন্দায়' আগমন করিলেন, শীলভদ্রই তখন নালন্দার পুরোধা 
বিদেশী পর্যটক -শীলভদ্রের নিকট প্রত্যুদগমন করিয়া সমন্্রমে নিবেদন 
করিলেন, “ভান্ত ! চীনদেশ হইতে আমি আসিরাছি আপনার পদমূলে 
বসিয়া যোগ-শান্ত্ের তত্বাবনী শিখিব বলিয়াই-__আঁপনি অনুগৃহীত 
করুন।” শীলভদ্র পরম সমাদরে হুয়েন সাংকে গ্রহণ করিলেন। 
তাহার চীনা শিষ্যটি বথাশক্তি অভিনিবেশ সহকারে যোগণান্ত্রর উপর 
তাহার বন্তৃতীমালা শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া হুয়েন সাংয়ের দৃঢ় 
প্রত্যয় হুইল, সিংহলী শ্রমণদের মধ্যেও কেহ যৌগশান্ত্ের এত 
হুনার ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান করিতে পারেন না । ৬৪২ খৃষ্টাব্দে 
শেষে অথবা পর বৎসরের প্রথম ভাগে কামরূপাধীশ - কুমারের 
(ভাঙ্করবর্মার) নিকট হইতে শীলভদ্রের নিকট পত্রী আসিল, 
তাহার রাজ্যে চীনা শ্রমণটিকে পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়া। এ একই সময়ে আবার হর্ষ-শিলাদিত্যের নিকট হইতেও 
অনুরূপ অনুরোধ আসিবার সম্ভাবনায় শীলভদ্র কুমারের অনুরোধ 
পালনে অক্ষমতা জানাইলেন। শুনিয় কুমার জলিয়া উঠিলেন, 
এবং শীলভদ্রকে পুনশ্চ লিখিয়া পাঠাইলেন, “বদি আপনি শ্রমণকে 
ছাড়িয়া না দেন তবে দৈগ্ঘ-নামস্ত এবং করিবুথ নিয়া গিয়া আমি 
এ নালন্দা! মহাবিহারটিকে ধূলিগাৎ করিয়। দিয়া.আসিব।” তাই! 
অচিরাৎ শীলভদ্র হুয়েন সাংকে কামরূপে পাঠাইয়! দিজেন। 
হয়েন সাংয়ের “জীবনী'তে একস্থানে পাই, নালন্দা মহাবিহারে 
এক হাজার শ্রমণ আছেন, যাহারা সুত্র ও শাস্ত্রের কুড়িটি সংগ্রহ 
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ব্যাখ্যা করিতে পারেন; পাঁচশত জন পারেন ত্রিশটি সংগ্রহের 
ব্যাখ্যা করিতে ; আর হুয়েন সাংকে লইয়া মোটে দশ জন আছেন 
যাহারা পঞ্চাশটি সংগ্রহের ব্যাখ্যায় সমর্থ; একা শীলভদ্রই সমগ্র 
সংগ্রহ-সংখা। আয়ত্ত করিয়াছেন এবং তিনিই একা! উহা ব্যাখ্যা 
করিতে পাঁরেন। এই অত্রভবান্‌ সভ্বাধিনীয়কের প্রতি প্রগাঢ় 
ভক্তিব্খতঃ কেহই তাহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে অথবা 
নামোচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না, সকলেই তাঁহাকে 
‘সন্ধর্মনিধি’ বলিতেন। তাঁহার রচনার মধ্যে তিব্বতীয় 
‘ত্যোঙ্ুরে’' “আর্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যানন নামে একথানিমাত্র গ্রন্থের 
অনুবাদ রক্ষিত আছে, কিন্ত তাহার ্রন্থাবলীর ভিতর সৌত্রান্তিকদের 
( অভিধর্মের?) বিভাষা-শান্্ও যে অন্তভূক্তি ছিল, একথা হয়েন 
সাং স্পষ্ট বণিয় গিয়াছেন*। শীলভদ্রের মত গুরু পাওয়া পরম 
সৌভাগ্যের কথা, হুয়েন সাংয়ের সে সৌভাগ্য হইয়াছিল; হুয়েন 
সাংকেও শিষ্যরূগে পাইয়া শীলভদ্র যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন, নচেখ 
অগ্ঠাপি এক বাঙ্গালীর এতখানি ইতিহাস রক্ষা পাইত কি করিয়।? 

শীলভদ্রের' নাম অনেকেই জানেন, কিন্ত অনেকেই জানেন না 
যে, শ্রীলভদ্রের এক ভ্রাতুপ্ুত্র ছিলেন, তাহার নাম বোধিভদ্র 
আর তিনিও স্থত্রে ও শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনিও 


(1) Catalogue du fonds Tibétain de la Bibliotheque 
Nationale, par P.Cordier ( এখন হইতে Cordier), IIL, 


P. 365. 
(৮) On Yuan Chwang, Watters, IL, Pp. 355. 
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নালন্দায়ই বাস করিতেন। হুয়েন সাং বখন প্রথম নালন্দায় যান, 
তখন এই বোধিভদ্রের আবাসেই তাহার বাসস্থান নির্ণীত হইয়া 
ছিল এবং সাত দিন ধরিয়া বোধিভদ্র এই বিদেশী আগন্তককে 
পরিচর্যা করিয়া তৃথ ও তুষ্ট করিয়াছিলেন। তখন বোধিভদ্রের 
বয়স সত্তরের কাঁছাকাছি। খুল্লতাত মহাশয়ের বয়সটা না জানি 
তখন কত ছিল! 

ইহার পর চন্দ্রগোমীর কথা” । 

প্রাচীন বাদালায় আর যে সমস্ত মনীরী কীতিমান পণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির যুখোজ্ছল করিয়া গিয়াছেন, ধাহাদের 
গৌরব-গাথায় আমর! কবতার্থন্ন্ত হই,_চন্দ্রগোমী তাহাদের অস্থতম। 
কেবল বাঙ্গালা নয়, একদা এই বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিলঙ্ক যশের 
সৌরভ নাকি সমগ্র জঙ্ুদ্বীপকে আমোদিত করিত। তিনি 
ছিলেন একাধারে বৈয়াকরণ, কবি, নাট্যকার, নৈয়ার়িক এবং 
বৌদ্ধ-তঙ্ত্রের একজন উপদেষ্টা ও লেখক। তাছাড়া, তিনি 
জ্যোতিষ, সঙ্গীত, নাঁলা সুকুমার কলা, আরূর্বেদ প্রভৃতিতেও 
বুৎপন্প ছিলেন। এক ভীবনে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পারদরশিতা 
লাভ করা বড় খেলা কথা নয়। 

তিব্বতীয় ভ্ঞানভাগার ‘ত্যেদুরে’ চন্ত্রগোমীর রচিত অনেকগুলি 
গ্রন্থের অনুবাদ রহিয়াছে। “আর্ধতারাদেবীস্তোতর-মুক্তিকা মালা” 
নামে যে গ্রস্থখানি তিনি লিখিয়াছিলেন, সে-খাঁনিরও অম্ুবাদ 
(৯) ভারতবর্ষ, ১৩৪*, কাতিক, পৃঃ ৭৩৮৭৪২ [0 00 


| 
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‘তোহুরে' আছে। ইহাতে দেখা গেল$ তাহার এক নামান্তর 
ছিল ‘অম্যচন্দ্র' । কে জানে, হয়ত ইহাই ছিল তাহার আদি 
ও প্রকৃত নাঁম। বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়াও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন 
বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার উপাধি ছিল "গোমিন্। গোঁমিন্‌ উপাধি- 
ধারা আর একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ নবম শতাব্দীতে রাষট্রকট-রাজ. 
প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে মহারা দেশে গিয়াছিলেন, এ 
কথা কান্হ্রীতে আবিষ্কত একখানি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ 
আছে। 

চন্দ্রগোমীর বাড়ী ছিল উত্তরবঙ্গে,_বরেন্দ্রে। ইহা কেবল 
তিব্বতীর* রতিহাসিক তারনাথের “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে” এবং “পগ্‌ 
সাম জোন্‌ জ্যদ্ে’ লিখিত আছে তাহা নয়, মিনোহরকল' 
নামেন তিনি নিজে যে লোঁকনাথ-স্তোত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহীতেও স্পষ্টতঃ লেখা আছে। তিনি ভন্গিয়াছিলেন এক 
ক্ষত্রিয় বংশে, কিন্তু পরে বৌদ্ধাচার্ স্থিরমতির নিকট সুত্র ও 
অভিধর্ম অধ্যয়ন করিয়া নৈয়ায়িক বিছ্বাধরাচার্ধ অশোক কর্তৃক 
তিনি বৌদধর্মে দীক্ষিত হন। 

তিনি ছিলেন মহাধাঁনের চতুর্থ ধ্যানী-বোধিসত্ব অবলোকিতে 
ও ভীহাঁর শক্তি তারা”র পরম ভক্ত, এবং ইহাদের উদ্দেশ্যে কতগুলি 
স্তবস্তোত্রও তিনি লেখেন। গলে আছে, নালন্দার রাজকন্যার 
সহিত চন্্রগোমীর বিবাহের গ্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, চন্ত্রগোমী 
যখন শুনিলেন রাঁজকুমারীর নামও তারা, তখন তিনি ত্ৰাসে, আতঙ্কে 
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শিহরিয। উঠিলেন। তাহার ইষ্টদেবীর নাম যে মানবীর, তাছার 
পাণিগ্রহণ করিতে চন্দ্রগোমীকে কিছুতেই রাজী করান গেলন|। 
এই প্রত্যাখ্যানে নালনাপতির সম্মানে আঘাত লাগায় বরেন্রের রাজা 
চজ্গোমীর উপর ভীষণ বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে 
একট! সিন্দুকের ভিতরে ভরিয়া গঙ্গায় ভাঁমাইয়া দিলেন। ভাগিতে 
ভাদিতে সেই সিন্দুক ঠেকিল গিয়| বাখরগঞ্জ জেলার সমুদ্রের কাছে 
একট! দ্বীপে। বেচারী চন্্রগোমী ততক্ষণ সিন্দুকের মধ্যে বদিয়া 
বসিয়া তারাদেবীর নিকট একাস্তচিত্তে উদ্ধারের প্রার্থনা জানাইতে- 
ছিলেন। দেবীর কৃপায়, যাহা হোক্‌, তিনি সিন্দুক হইতে যুক্ত 
হইলেন, এবং ওঁ দ্বীপে উঠিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে 
কিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার ্রস্তর-মূতিও স্থাপন করিলেন। 
দ্বীপটায় প্রথমতঃ থাঁকিত কতকগুলি ধীবর, কিন্তু পরে আরও অনেক 
জাতীয় লোক সেই দ্বীপে আসিয়| বসবাম করিতে লাগিল, এবং 
ক্রমশঃ উহার সমৃদ্ধি বর্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রগোমীর 
বাসহেতু দ্বীপটার নাম হইয়া গেল চন্ত্ৰদ্বীপ’। 

একাদশ শতাব্দীতে প্ববিঙ্গের . চন্দ্র-রাজবংশের ইতিহাসে 
চন্তদ্ীপের নাম পাওয়া গিয়াছে। শ্রীচন্্দেবের পিতা তৈলোকাচন্্ 
চন্ত্ৰদীপের নৃপতি ছিবেন। এক একবার মনে হয়, চন্দ্ররাজবংশের 
সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ও স্থানের নাম চন্দ্ৰদীপ হইয়াছে। কিন্ত 
আশ্চ্য, ‘তোহুরে’ শাস্তিহোম’ বলিয়া চন্্রগোমীর স্বীয় একখানি. 
পুস্তকের অনুবাদ রহিয়াছে, তাহাতে তাহাকে ‘দ্বৈপ’ বলিয়া 
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অভিহিত দেখিতে পাঁই। কোনও একটা দ্বীপের সহিত তাহার 
পূর্বে তিহাস জড়িত না থাকিলে তাহার নিজ গ্রন্থে এই বিশেষণের 
ব্যবহার থাকিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। সম্ভবতঃ উক্ত 
গল্পের মূলে কিছুটা সত্য ছিল, পরে লোকের মুখে মুখে অতিরঞ্জিত 
হইয়া উহ! উপরোক্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। 
পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে, হিন্দুরা 
চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক বিক্রমপুরের জনৈক ব্রাহ্মণকে নায়ক 
করিয়া, এবং তারার স্থলে ভগবতীকে ইষ্টদেধী করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের, 
নামোৎপত্তির কারণরূপে অনুরূপ একটা গল্প রচন| করিয়াছিলেন 
যাঁহা হোক্‌, চন্দ্রগোমীর গলে পাই, চন্দ্রদীপে কিছুকাল বাস করার 
পর তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন সিংহলে, ফিরিবাঁর পথে 
তিনি দক্ষিণ-ভাঁরতে বররুচির বাড়ীতে পাঁণিনি-ব্যাকরণের ‘পাতঞ্জল 
ভাষ্য’ দেখিতে পাইলেন। পড়িয়া দেখিলেন, উহাতে নাকি শুধুই 
শব্াড়ম্বর, সাঁরপদার্থ বিশেষ কিছুই নাই। সুতরাং তিনি নিজে 
পাঁণিনি'র একথানি ভাষ্য পিখিলেন, তাহার নাম হইল চান্দ্র ব্যাকরণ।' 
বাস্তবিকই চন্দ্রগোমী তাঁহার ব্যাকরণ দাক্ষিণাত্যে বসিয়া 
লিখিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্ত তাহার 
ব্যাকরণ-খানি যে পাণিনির 'অষ্টধ্যাযী'র ভাষ্য নয়, একথা না 
বলিলেও চলে। তবে তাহার ও পাণিনির ব্যাকরণে অনেকস্থলে 
আছে, তিনি পাণিনির রীতি ও পন্ধতির অনেকাংশে অনুসরণ 
করিয়াছেন। আবার উভয়ের মধ্যে অনৈক্যও আছে। পাণিনির' 
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ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত, চান্দব্যাকরণ’ ছয় অধ্যায়ে কিন্ত 
যেমন পাঁণিনির, তেমনইুচন্দ্রের, ব্যাকরণে প্রত্যেক অধ্যায় চাঁরিটি 
পাদে বিভক্ত। পাঁণিনির সুত্রসংখ্যা ৪,০০০, চন্তরের ১১321 
গণনার স্থির হইয়াছে, চন্দ্রের নিজস্ব মৌলিক কুত্রসংখ্যা নানাধিক 
৩৫। হুত্রপাঠে বৌদ্ধ চন্দ্রগোগী শ্বভাবতঃই বৈদিক সুত্রগুলি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার ব্যাকরণে সংজ্ঞাগুলিকে পৃথকভাবে 
আলোচনা করেন নাই বলিয়া তাহার ব্যাকরণের এক নামই হইয়া 
গেল “অসংজ্ঞক ব্যাকরণ” । 

চান্দব্যাকরণের উপরে কালক্রমে অনেক টাকা টিগ্লনী লেখা 
হইরাছিল। চান্্র-হুত্রপাঠের উপর ধর্মদাস নামে সম্ভবতঃ চন্দ্রেই 
এক শিষ্য যে বৃত্তি লিখিয়াছিলেন, তাহাই সমধিক মূল্যবান । 
প্রায় ৬০০ খৃষ্টাব্দে বামন ও জয়াদিত্য একত্রে যে “কাশিকা বৃত্তি” 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা চান্দরব্যাকরণ” হইতে অনেক কিছু 
লইলেও চন্দ্রের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বামন যে পাণিনীয় 
“লিদান্ুশাসন, লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি চান্র-লিঙগানশীসনে”র 
খণ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। নবম শতাঁফীতে বৈয়াকরণ শাকটায়ন 
তাহার ব্যাকরণে, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্্র সরি তাঁহার 
শিৰাহ্তশাসনে’ চন্দ্রের ব্যাকরণের নিকট নৃনাধিক খণী। এই 
সকল উদাহরণ হইতে বুঝ! যায় অন্যান্য বৈয়াকরণদিগের উপর 
“চক্রের ব্যাকরণ কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, 
৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জিনসেন সরি তাহার হিরিবংশপুরাণে”, এবং ১১৪০ 
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খৃষ্টাব্দে বর্ধমান স্থরি তাহার গণরত্ুমহোঁদধি'তে মঙ্গপাচরণে চন্দ্রের 
উদ্দেশ্তে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাধে 
গুগ্ধবোধ’-কার বৌপদেব তাহার “কবিকজত্রমে*র প্রারম্ভে যে 
অষ্ট-মহাশাব্িকের নাম করিয়াছেন, চন্দ্র তন্মধ্যে অন্যতম । 

ব্যাকরণ ব্যতীত চন্দ্রগোমী ‘লোকানন্দ' নামে একখানি পঞ্চাঙ্ক 
নাটক, এবং “শিষ্যলেখ' নামে-_তীহার শিষ্য জনৈক রাজপুত্র 
রত্বকীতিকে সংসার বামন! ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয় ১১৭ শ্লোকে 
চিঠির আঁকারে__একথানি ধর্মকাব্য লেখেন,__যেমন নাগাজুন 
সাতবাহন রাজার উদ্দেশ্তে লিখিয়াছিলেন ‘সুহৃলেখ’। 'স্যায়সিদ্ধালোক’ 
নামে চন্দ্রগোমীর ন্তারশাস্ত্রের উপর একথানি গ্রন্থ তিব্বতীয় অনুবাদে 
আছে। এ সব ব্যতীত, ‘ত্যেনুরে’ বৌদ্ধ তন্্রশান্তরে চন্্রগোনীর লেখা 
অনেক পুস্তকের ও স্তবন্তোত্রের অনুবাদ আঁছে। 

গল্পে বলে, বররুচির বাড়ী বসিয়া! ব্যাকরণখান! লেখার পর চন্দ্র 
গোমী গেলেন নালন্দার়। এখানে তাহার সহিত ‘মধ্যমক-বৃত্তি'র 
প্রসিদ্ধ লেখক চন্দ্রকীতির দেখা হয়। চন্দ্রগোমী ছিলেন আর্য 
অঙ্গের যোগাচার মতান্ুবর্তী, আর চন্দ্রকীতি ছিলেন নাগাজুনের 
শৃন্ঠবাদের অন্থগাঁমী। অচিরে তাঁহাদের দুইজনের মতদৈধতা 
উপস্থিত হইল। এই গল্লামুসারে চন্রগোমী চন্দ্রকীতির গ্রতিদন্দী, 
কিন্ত তাহার ‘শিষ্যলেখ’ অনুসারে তিনি চন্দ্রকীতির ছাত্র। ইহা 
হইতে তাঁহার তারিখটা নির্ণয় করা যাইতে পারে। কাহারও 
কাহারও মতে, চন্দ্রগোনী চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে 
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ছিলেন, কেহ কেহ বলেন, তাঁহার তারিখ ৪৭০ খৃষ্টাব্দ, আবার কেহ 
কেহ অনুমান করিয়াছেন, তিনি প্রায় ৭০* খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, 
কিন্ত এই সকল কোনও মতই বিচারসহ নয়। চন্দ্রকীতির শিষ্য 
চন্ত্রগোদী খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান 
ছিলেন। 

ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের সঙ্গে চন্দ্রের ব্যাকরণের পঠন- 
পাঠনও অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বাদালাদেশে কিন্ত 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৃহস্পতি রারমুকুট তাঁহার অমরকোঁষের টীকা 
“‘পদচন্দ্রিকা’য় বহুস্থানে চন্্রগোমীর মতামত উল্লেখ করিয়াছেন । 
যোড়শ শতাব্দীতেও জয়ানন্দ বন্দ্যঘটীয় তাঁহার ‘চৈতন্য মঙ্গলে বলেন, 
চৈতন্থদেব চান্দ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (“চান্দ্র সারস্বত নব 
কাব্য নাটকে” )। এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীতেও দুর্গাদাম বিদ্ধা- 
বাগীশ তাহার ‘মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে'র টাকায় চান্দ্র-মত উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, অন্ততঃ সপ্তদশ শতাবী পর্যন্ত 
চন্দ্রের স্থৃতি তাঁহার স্বদেশে জাঁগরূক ছিল। 

চন্দ্রের ব্যাকরণ সিংহলেও সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং দ্বাদশ 
শতাবী পৰ্যন্ত সে আদর তথায় অব্যাহত ছিল। তাহার পর সিংহলী 
পণ্ডিত কশ্শপের, চীন্দ্রমতের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত, 
বালবোধন' নামে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণখানি ক্রমশঃ তথায় জনপ্রিয় 
হইতে লাগিল, এবং আদি চান্দ ব্যাকরণের ব্যবহারও ক্রমশঃ হ্রাস 
পাইতে লাগিল। কিন্ত চন্্রগোমীর সময় হইতে তাঁহার ব্যাকরণ 
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তিববতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, এবং অদ্যাপি তিব্বত চন্ত্র- 
গোমীকে ও তাঁহার ব্যাকরণকে ভুলিতে পারে নাই। 

মহাযান স্থত্রের ২২৪ খানি গ্রন্থ এবং মহাযান অতিধর্মের ১৯২ 
খানি গ্রন্থ, এবং মহাসাজ্বিক, স্থবির, সম্মিতীয়, মহীশ।সক, কাশ্পীয়; 
ধর্মগুণ্তীয় ও সর্বান্তিবাদ এই প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সুত্র, বিনয় ও 
অভিধর্ম শ্রেণীর চৌদ্দ, পনের বা তদতিরিক্ত সংখ্যক গ্রন্থ লইয়া১* 
হুয়েন সাংয়ের ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগের পর, এবং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে 
ই-ৎসিংয়ের ভারতে আগমনের পূর্বে যে বহুসংখ্যক চৈনিক পর্যটক 
ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৫৬ জনের উল্লেখ ই-ৎসিং 
করিয়া গিয়াছেন, এবং সেন্দ:চি নামে জনৈক শ্রমণ এই ৫৬ জনের 
অন্ততম  সমতটে । আসিয়া সেঙ্গ-চি তথাকার যে বিবরণ দিয়া 
গিয়াছেন, তাহ! সেখানকার তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের 
পক্ষে মূল্যবান। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে যেখানে এক ত্রশ্প্য 
ধর্মাবলম্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ শতাব্দীর তৃতীয় পাঁদে আসিয়া 
সেঙ্গ:চি সেখানে এক বৌদ্ধকে রাজত্ব করিতে দেখেন। হয় বংশের 
পরিবর্তন হইয়াছিল, না হয় এ পুরাতন রাজবংশেরই তৎকালীন 
প্রতিনিধি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন! ভাষা হইতে রাজার 
নাম উদ্ধার করা হইয়াছে 'রাঁজভট+ | কেহ কেহ অনুমান করেন, 
এই রাজভট ঢাকার নিকটে অসরফ পুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনদয়ে 
উল্লিখিত বৌদ্ধ থড়ীবংশীয় তৃতীয় রাজ! দেবখডজোর পুত্র রাজরাজ বা. 
(১০) ভট্টর মাৎস্থমোকোর অভিমত, “বৌদ্ধ গ্রন্থকোষে', পৃঃ ৯, উদ্ধ ত। 
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রাজরাজভট্টের সহিত অভিন্ন। এই নত স্বীকার করিলে বুঝিতে 
হইবে, সমতটে রাজবংশের পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এবং 
সপ্থম শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পাঁদের মধ্যে চারি পুরুষ রাজা 
পর পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং ইহার মধ্যে আবার 
এক! দেবথড়গই অন্ততঃ তের বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
কিন্তু “রাঁজভট+কে “রাজরাভভট্রে”, এবং কোন্‌ এক “দেববর্ষণকে 
“দেবখড়েগ” রূপান্তরিত করিবার স্বাধীনতা থাকিলে, “রাঁজভট”কে 
“রাজভদ্র'ও করিয়! লইতে বাঁধ! থাকে না, এবং সে ক্ষেত্রে বুঝিতে 
হইবে শীলভদ্রের পিতৃ-পিতামহের বংশের পরিবর্তন হয় নাই, সেই 
বংশের তৎকালীন রাজার ধর্মমতেরই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যাহা হোক্‌, 
সেদ্ংচি'র 'রাজভট” ছিলেন ত্রিরত্বের প্রতি ভক্তিমান, 
এবং একজন পিরমোপাসক'। সেজ-চি বলেন, রাজভট প্রত্যহ 
বুদ্ধের একলক্ষ মৃন্ময় মূর্তি গড়াইতেন, এবং প্রত্যহ “মহা প্রজ্ঞা- 
পারমিতাস্থত্রে'র এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন। তিনি আবার 
সময়ে সময়ে বুদ্ধের সন্মানার্থ শোভাযাত্রা বাহির করিতেন, তাহার 
পুরোভাগে থাকিত অবলোকিতেশ্বরের এক মৃতি। রাঁভভট 
ধর্মের কারণে দান-ধ্যানও করিতেন। প্রষটব্য, বছর ত্রিশেক পূর্বে 
হুয়েন সাং আসিয়া যে সমতটে শুধু দ্বিসহত্র স্থবিরবাঁদী শ্রগণই 
দেখিয়াছিলেন, সেইখানে সে্দ-চি'র সময়ে মহাযানের প্রভাব ক্রিয়া 
করিতেছিল। সেদ্দ-চি বলেন, রাঁজভটের রাজধানীতে চারি 
সহজ ভিক্ষু ও ভিদ্ষুণী ছিলেন। তাহারা কোন্‌ সম্প্রদারভুক্ত 
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তাহা তিনি ব্যক্ত করেন নাই, কিন্ত দেখা যাইতেছে, হয়েন 
সাংয়ের সময় অপেক্ষা সেন্গ-চি'র সময়ে সমতটে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
গ্রবলতর ছিল। 

৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-ৎসিং তাত্রলিপ্ডিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান 
করিয়৷ সংস্কৃত (ও শব্ববিদ্ভা) শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং 
নাগাজুনের “লুহৃলেখখানি চীনা ভাষায় অনুদিত করিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে তাত্রলিপ্তিতে আরও কোনও কোনও 
চীনা শ্রমণ বিদ্াভ্যাস করিতেছিলেন, এবং তাত্রলিপ্তি তখন 
সর্বান্তিবাদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল । তৎকালে তাত্রলিপ্রিতে 
“পো-লো-হো’ বা ‘বরাহ’-বিহার নামে একটি বিখ্যাত বিহার 
ছিল, সেই বিহারে বাস করিতেন তাত্রলিপ্তির অল্প বয়স্ক এক শ্রমণ, 
নাম তীহার রাহুলমিত্র। রাহুলমিত্রের বয়ন যখন ত্রিশ বৎসর, 
তখনই তাঁহার যশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ই-ৎসিং 
বলেন, তীহার জ্ঞানের গভীরতার জন্য তিনি সেই যুগে প্রাচ্য 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ই-ৎসিং দয়া 
করিয়া এই তথ্যটি না লিপিবদ্ধ করিলেই ভাল করিতেন, কারণ অত- 
খানি রাহুলমিত্রের এই এতটুকু না জানিলেও বাঙ্গালার ইতিহাসের 
পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি ছিলনা.। এমন কত রাহুলমিত্রই বিস্থৃতির তমসা- 
চ্ছন্ন বিবরে লীন হইয়া আছেন, ই-ৎসিং-গণের ক্ষমতাও নাই তাঁহাদের 
প্রনষ্ট স্বতিতে আবার ক্ষীণতম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন । 
তাহাদের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়া বঙ্দ-জননীর ভাগ্যলিপিকে নিরর্থক 


৬৮ বাজালায় বৌদ্ধধর্গ 


নিষ্ঠুর খোঁটা দিতে চাই না। তবে ই-ৎসিংকে অন্ততঃ মুখের 
একটা ধন্যবাদ দিতেই হয় । 
সপ্তম-অষ্টন শতাব্দীর নবাবিদ্ধুত রাত-শাসনে দেখ! যায়, সমতটের 
পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধাঁরণের মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকারী ( বৌদ্ধ) 
_ জয়নাথ রত্বত্রয়ের জন্য (“মহাকরুণয়। সর্বক্ঞস্ত ভগবতস্তথাঁগতোরতুন্ত” 
ইত্যাদি) এবং ত্রাহগণার্ধগণের পঞ্চমহাবভ্ঞ প্রবর্তনের জন্য কিছু 
ভূমিদান করিতেছেন১১। ইহা এই সময়ে সমতটে বৌদ্ধধর্মের 
প্রাদুর্ভাবের আর এক নিদর্শন। এবং ধর্ম বিষয়ে বাঁদালী-চিত্তের 
উদারতার আর এক সমুজ্ছল দৃষ্টান্ত । 


(১১) সা-প-প, ৫৩ শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৪৪ 


পাল-যুগ 


হুয়েন সাংয়ের সময়েই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছে। ফা-হিয়েন যে সমস্ত বৌদ্ধ ক্ষেত্র ও বৌদ্ধ মন্দির 
সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত দেখেন, হয়েন সাং তন্মধ্যে অনেক 
স্থান ও তদতিরিক্ত অন্ান্ বহু সঙ্ঘারাম ও দেবালয় ভগ্ন, ভগ্নপ্রায় 
বা একেবারে পরিত্যক্ত দেখিতে পান, এবং কোনও কোনও স্থান 
ক্রমশঃ সন্ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়৷। তীর্থিকদের কবলিত 
হইতেছে লক্ষ্য করেন। এমন কি, কৌশাম্বী, আীবস্তী, কপিলবাস্ত, 
কুসিনারা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তীর্থগুলিরও তখন এই দশা । কেবল 
কনৌজে হ্্ধবর্ধনের অনুপ্রেরণায় ও ধর্ম কিছুদিন সন্ীবিত হইয়া 
উঠিল, বিহারের সংখ্যা দুই হইতে এক শতে দীড়াইল, কয়েকদিন . 
বেশ ধুমধাম চলিল। কিন্ত হর্ষের পরেই কনৌজেও আবার উহা 
মান হইয়| পড়িল, এবং আর একবার প্রমাণ করিল বে, রাজশক্তির 
আশ্রয় ও পৃষ্টপোষকত! ভিন্ন ভারতে প্রবল ব্রহ্মণ্যধর্মের প্রতি- 
যোগিতাঁয় সঙ্ঘণক্তি বলীয়ান হইয়া টিকিতে পারে না। অষ্টম 
হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের স্থানে স্থানে _ 
বৌদ্ধধর্মের সত্তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 
পূর্বভারতে দীর্ঘজীবী পালবংশের পৃষ্ঠপৌঁধণে উহার ইতিহাস ও সমৃদ্ধি 
আরও তিন-চারি শতাব্দীর পরমারু প্রাপ্ত হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম 
- শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম গোপালদেব (আমুঃ ৭৫০ খৃঃ) প্রকৃতিপুঞ্জ 


৭০ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


কতৃক রাজপনে নির্বাচিত হইয়া বে বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন, 
দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙ্গালায় মদনপালের (আহঃ ১১৪০খৃঃ ) 


রাজত্বের সহিত সেই বংশের উচ্ছেদ সাধন হইল একদিকে - 


প্রবল রাজশক্তির প্রভাবে এবং অপর দিকে আভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্রের 
ব্যবস্থা ও উদার ধর্মনীতির কল্যাণে একই বংশের সতের জন নৃপতি 
প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া একই রাজ্যে রাজত্ব করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর নাই। অবশ্ঠ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা ধর্মপালের ও দেবপালের পর এই বংশের 
রাষ্রীয় প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব অনেকট। খর্ব হইয়| গিয়া ছিল, পূর্বে বন্দ 


(পূৰ্ববঙ্গ ) ও পশ্চিমে মগধের ওদিকে সকল স্থানই তাহাদের হ্তচ্যুত 


হইয়| গিয়াছিল, কিন্তু গৌড় ও মগধের উপর পালদের অধিকার এই 
সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া! প্রায় অব্যাহতই রহিল। 

হয়েন সাংয়ের সময় পর্যন্তও বাঁদালাদেশে হীনবানের প্রাবল্য 
ছিল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেই মহাযান আসিয়| হীনযানকে স্থান- 
ভ্ৰষ্ট করিয়া দিল, বাঙ্গাল! হইতে হীনযান বুঝি অন্তর্ণানই করিল। 
হয়ত বা দুই চারিটা দৃষ্টাস্তে উহার অস্তিত্বের রেখা নয়নগোচর হইতে 
পারে, কিন্তু ইতিহাসে সে রেখার মূল্য কি? পরমসৌগত পালরাজগণ 
নিজেরা ছিলেন মহাবান-মতাবলদ্বী। তাঁহাদের তাত্র-শাদনগুণির 
অধিকাংশের প্রারম্ভে বে বন্দনা-শ্লোক আছে তাহা এইরূপ, 

“যিনি কারুণ্যরত্ব-প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারপে ধারণ 
করিয়াছিলেন, মিনি তত্ব-জ্ঞান-তরজিনীর স্থুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞান- 


পাল-যুগ ৭১ 


পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কাঁমক (কামদেব) অরির 
পরাত্রম-সঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ 
করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্‌ দশবল লোকনাথের জয় হউক |” 

দেবপালদেবের মুদ্দেরে ও নালন্দা প্রাপ্ত তীত্রশাসনঘয়ের প্রথম 
শ্লোকটিতে যে বু্ব-কল্নন! আছে, তাহাতে পাই” 

“যে সর্বার্ভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব) প্রবল (অধ্যাত্ম) শক্তি 
সমুহের আবির্ভাব প্রভাবে ত্রিলোকনিবাসী প্রাণিবর্গের (পরিচিত) 
সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া নিতি (নির্বাণ লোক) লাভ করিয়া- 
ছিলেন, সেই পরগ্রয়োজন-সম্পাদন-স্থিরচেতা সপথ-গ্রবর্তক 
ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি গ্রজাবর্গের সর্বোত্তম সিদ্ধিবিধান করুক” 

আর ধর্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনের প্রথম লোকে 
আছে, 

“বিনি সৰ্বজ্ঞতাকেই রাজন ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, 
মেই বজ্রাসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল-করুণা-প্রতিপালিত বহুমার- 
সেনাসমাকুল-দিত্মগুল-বিজয়সাধনকারী দশবল তোমাদিগকে রক্ষা 


করুক |” 
এই সকল বিভিন্ন বন্দনা-শ্রোকে প্রায় একই ভাব, একই অর্থ, 


ধ্বনিত হইতেছে । ইহাতে বুদ্ধের সম্বন্ধে মহাঁধানের নূতন ধারণার 
কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া! যায় বটে, কিন্ত পাল-নৃপতিগণের নিজেদের 
ব্যক্তিগত ধর্মমতের অপরাপর বৈশিষ্ট্যের সন্ধান এই সকল শ্লোকে 
বা অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। 


৭২ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধম 


বাদালার স্থানবিশেষে বা নানাস্থানে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে 
মাৎস্যন্তায় বা অরাজকত! চলিতেছিল, রাজা হইয়া প্রথম গোপাল- 
দেব তাহা দূর করিয়াছিলেন, কিছু নূতন রাজ্যও জয় করিয়াছিলেন, 
এবং তারনাথের উক্তি সত্য হইলে বলিতে হইবে, তিনিই স্বধর্মের 
ও সধিগণের হিতার্থে মগধে উদ্দগুপুর বা ওদন্তপুরী-মহাবিহার নির্ম।ণ 
করাইয়| দিয়াছিলেন, পরে বাহার আদর্শে ত্রিববতের সুপ্রশিদ্ সম্বম্যে 
মহাবিহার নিমিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। বোধ করি, 
দীর্ঘ দিনের মাৎন্যন্তায়ের ফলে এবং হয়ত অন্তান্ত কারণেও 
বাঁদালার ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ স্ব স্ব শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত হইয়া 
পড়িয়াছিল । এক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে সাঁতবাহন- 
রাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি তাহার রাজ্যে চতুরবর্ণের অশাস্থীয সংমিশ্রনে 
বাধা দিয় (“বিনিবতিত চাতুবণ সকরস”) সমাঅ-সংস্কারকের কাজ 
করিয়াছিলেন” খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও ধর্মপাল বা্দালার সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়/ একদিকে যেমন শাস্থার্ঘের অনবরত শাসনকৌশলে 
শাস্ত্রণাসন হইতে বিচলিত বর্ণসমূহকে স্ব স্ব ধর্মে প্ৰতিষ্ঠাপিত করিয়া 
হিন্দুর সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই রাজ্যের 
দুই-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুই-তিনটি মহাবিহার স্থাপন করিয়া 
বোদ্ধধর্মেরও উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। ধর্মপালের 
সময়ে, সম্ভবতঃ তাহারই অনুপ্রেরণায়, বিস্তর গ্রন্থাদি রচিত হইয়া 
বাঙ্গালার বৌদ্ধদাহিত্যও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল২। তাহারই 


(১) E2. Ina., VII, P. 60. 
(২) Ind. Cult., VI, PP. 327 £. 
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সময়ে আবার নালন্দার (“নলেন্দ্রের ) ধীমান্‌ ও তৎপুত্র বীতপাল 
নামক প্রখ্যাত শিল্পী গৌড়ীয় ভাক্কর্শিললে যে নূতন রীতির 
+ প্রবর্তন করিলেন, সেই রীতির অন্তুবর্তী হইয়াই চারিশত বৎসর 
পর্যন্ত বাঙ্গালা ও মগধের বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রতিম| সমূহ গঠিত 
হইয়াছিল। যে ধর্মপালের কীতিকথ! সেকালের লোকের, এমন 
কি, ক্রীড়াশীল শিশুগণের ও বিলাসগৃহের পিঞ্ররস্থিত শুকগণের 
মুখে মুখে পরিকীতিত হইত, বাদ্দালার পরবর্তীকালের জনশ্রুতি 
তাঁহাকে একেবারে বিস্থত হইয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় যোড়শ হইতে 
উনবিংশ শতাৰীর প্রথমভাগে রচিত ধিম'ম্দল” কাব্যগুলিতে,_ 
চেনা কঠিন হইলেও,_"এই গৌড়েশ্বর ধর্মপালই- বিরাজ করিতে- 
ছেন; সেখানে তিনি ‘পরমসৌগত’ নহেন, ‘পরম বৈষ্ণৱ’, এবং 
অনৃষ্টের ফেরে ভীহীরই অন্কলগ্মী 'রগ্রা, তাঁহার কেলিকুঞ্চিকা 
বঞ্জাবতী, সাজিয়া পরের ঘর করিতেছেম। 

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পিতার তুল্যই দিগ্রিজরী, কীতিমান্‌ 
ও খ্যাতিমান্‌ সম্রাট ছিলেন | তাঁহার শীদনকালেই বিক্রমশীল 
ও সোমপুরী বিহার পূর্ণাদ্তা লাভ করে৷ ধর্মপাল ও 
দেবপালের রাজত্বকালে জাভা-নুমাত্রার প্রবল পরাক্রান্ত শৈলেন্্র- 
বংশীয় নরপতিগণের সহিত তাহাদের, অর্থাৎ কিনা জাভা- 
সুমাত্রার সহিত বাদ্ালা-মগধের, একটা হ্ৃপ্ভ যোগাযোগ 
স্থাপিত হয় । জীভার কলসনের নিকটবর্তী কেলুরক নামক 
স্থানে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন লেখে দেখা যায় যে, শৈলেন্্ররাজ 
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শ্রীদংগ্রাধ-ধনপ্রয়ের গুরুদেব ছিলেন কুমারঘোষ নামক একজন 
বাঙ্গালী, গৌড়ের অধিবাসী । এই “গৌভীর্বীপগুর” কুমারঘোষ 
৭৭৮ খৃষ্টাবে তথায় একটি নঞ্ুত্রীমুতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ৩। 
গৌড়েশ্বর এ সময় ধর্মপাল। পরবর্তী শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে 
শৈলেন্দ্-বংশীয় বালপুত্ৰদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করিয়'- 
ছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল উহার সংরক্ষণার্থে পাঁচটি 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরেও, চতুৰ্দশ শতাব্দীতে, 
গৌড় হইতে বহুসংখ্যক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ (হিন্দু) জাভার তৎকালীন 
রাজধানী মজপহিতে গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছেঃ । 
জালালাবাদ উপত্যকার নগরহাঁর নামক স্থানের অধিবাসী 
্াহ্মণকুলোগ্ভৰ ইন্দ্রগুণ্ধের পুত্র বীরদেব বেদাদি শান্ের অধ্যয়ন 
সমাণ্ড করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া পেশৌয়ারে কণি্ধ- 
বিহারে গমন করেন, এবং সর্বদ্রণান্তি নামক আচার্ঘের নিকট 
হইতে শিক্ষণ ও দীক্ষা লাভ করিয়া বোধ গয়ার যশে।বর্মপুর-বিহারে 
আদিয় যখন দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে তিনি 
দেবপালের নিকট পৃজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শুধু তাই নয়, 
দেবপাল তাঁহাকে নালনার প্রতিপালন কার্ধেও নিযুক্ত করেন। 
৮৫১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ দেবপালেরই সময়, গোমিন্‌ অবিপ্ৰাকর 
নামক গৌড়ের একজন বৌদ্ধ রাষ্রকট-স্াট প্রথম অমোধ্বর্ষের 


(৩) Suvarnadvipa, R. C Majumdar, Vol. 15 0, 52, 
(8) Ibid, p 336. 
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সামন্ত শিলাহার-বংশীর কপদিনের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের 
কোহ্কণ-দেশে গমন করিয়া তথায় প্রসিদ্ধ কষ্ণগিরি-মহাবিহা- 
রের শ্রমণদের নিমিত্ত বিরাট উপাসনাশাল! নির্মাণ করাইয়া 
দিয়াছিলেন, এবং উপরন্ধ এক শত দ্রম্ম (মোহর ) শাশ্বতকালের 
জন্ত দান করিয়াছিলেন, যাহার কুসীদ হইতে তাহার মরণান্তে 
তত্রত্য ভিক্ষুগণ পরিচ্ছদ গাইবেন। দেবপালের রাজত্বকালে 
নির্মিত কতগুলি বৌদমুতি মগধে ও বান্গালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
কিন্ত বৌদ্ধ সাহিত্যের দিক দিয়া দেবপাণের রাঁজত্বকাল বিশেষ 


স্মরণীয় নয়। 
দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহপাল বা শুরপাল, নারায়ণপাল, 


রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল”_এই পাঁচজন 
রাজ! পুরুঘানুক্রমে প্রায় একশত চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। 
ইহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজা ছিলেন, এবং রাজ্যরক্গার 
জন্যই এত ব্যস্ত ছিলেন যে অন্ত কোনও ব্যাপারে সবিশেষ 
মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। আনুমানিক ৯৯০ খৃষ্টানো 
রাজ। হইলেন প্রথম মহীপাল এবং প্রায় ১*৪ খৃষ্টাবা পর্যন্ত তিনি 
রাজত্ব করেনৎ। তাঁহার পুত্র নরপাল তাহার পরে অন্ততঃ 
পনের বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর 
এই প্রথমার্ধ আবার বান্দালা-মগধের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এক 
নবযুগের সুচনা করিল। মহীপাল ও নয়পাঁজের আগ্রহে ও 


[থু সা-প-প, ১৩৩৩, পৃঃ ৫৫। 
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যত্রে বৌদ্ধ ধর্ম নূতন জীবনীশক্তি লাভ করিল। এই যুগেই 
মগধের বিক্রমশীল: ও বাঙ্গালার সোমপুরী যশের সর্বোচ্চ শিখরে 
আরোহণ করিয়াছিল। কাশ্মীর ও ভারতের ভন্থান্ত স্থানের 
অদংখ্য আঅমণ, এবং তিব্বতের অগণিত ‘লোচাব’ আঁমিয়া এই 
ছুই বিহারে বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন, বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুবাদ করিলেন, এবং বহু পুথি নকল করিলেন। এই যুগেই 
রত্বাকর শান্তি, অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি ক্ষণজন্ম| পুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। গৌড়ীয় শিল্পরীতি অনুন্থত বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর 
অনবগ্থ বিগ্রহ এই ঘুগেরই শিল্পলাধনার নিদর্শন। এই যুগেই, 
১০২৬ খৃষ্টাব্দে, বরেন্দ্র ( উত্তরবন্দ ) হইতে এক বা্গালী শ্রমণ অনেক 
সংস্কৃত গ্রন্থ সহ চীনে গিয়াছিলেন, চীনা ভাষায় তাহার নাম পৌ-সি 
(Pou-tsi ), এবং বরেন্দ্রের নাম ফো-লিন-নৈ (F'0-lin- 
110i)" । জাপানের হোরিযুজি (মু০৮i॥%i ) মন্দিরে রক্ষিত 
- কতগুলি ধৰ্মপুস্তক একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত বলিয়া কথিত 
আছে, উহ সত্য হইলে, সম্ভবতঃ মহীপাল-নয়পালের যুগেই ও 
পুধিগুলি বাদাল! হইতে হয় সরাসরি, না হয় স্থানান্তর ঘুরিয়!, 
জাপানে প্রবেশ লাভ করির়াছিল।  নয়পালের পর তাঁহার পুত্র 
তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজত্ব করেন, এবং তীহার পর তাহার তিন 
পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল এবং রামপাল পর পর 
রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মহীপালের হঠকারিতার ফলে বরেন্দ্র যে 
0 মাননী ওক, ১০২৯,প:৮৮২। 7 
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ধর্মপালের থালিমপুর তাত্রশাসনের মুদ্রা 
ভারতীয় প্রত্বতত্ব-বিভাগের সৌজন্যে 


বরিশাল-কেশবপুরের শিব-লোকেশর 
আশুতোধ-চিত্রশালার 
কতৃপক্ষের সৌজন্যে 
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কৈবর্ত-বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহার ফলে বরেন্দ্রী কিছুকালের 
জন্য পালনের হস্তচ্যুত হইয়া গেল এবং দ্বিতীয় মহীপাল নিহত 
হইলেন। দ্বিতীয় শুরপাঁল অতি অল্পদিনই সিংহাসনে উপবেশন 
করিরাছিলেন। এক শক্তিশালী সামন্ত-চক্র গঠন করিয়া রামপাল 
কৈবর্তদের হস্ত হইতে বরেন্দী পুনরুদ্ধার করিলেন এবং এই 
রামপালই পাল-বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। অনবরত বুদ্ধ 
বিগ্রহাদির মধ্যে লিগ্ত থাকিয়াও রামপাল বৌদ্ধধর্মকে তুলেন 
নাই। নূতন রাজধানী রামাবতী নগরের জগদ্দল-মহাবিহার ৃ 
ভীহারই কীতি। অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধাচার্যকে তীহার রাজত্বকালেই দেখিতে পাই। রামপালের 
পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল নামেমাত্র গৌড়েশ্বর 
ছিলেন। পালদের তাম্রশাসনগুলিতে সংযুক্ত রাজমুদ্রায় রাজার 
নামের উপরিভাগে বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক ধর্মচক্র-মুদরা, বং ধর্মচক্রের 
উভয়পারর্থে মমাসীন দুইটি মৃগমূতি অঙ্কিত রহিয়াছে । 

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে দুই তিনটি বৌদ্ধ 
: রাজবংশ পূর্ববন্গে রাজত্ব করিয়াছিল। খড়ী-বংশ ঠিক কখন 
রাজত্ব করিয়াছিল তাহা এখনও সঠিকভাবে নিৰ্ণীত হয় নাই। 
যাহার! এই বংশকে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নিশি করিতে 
চান, তাহাদের যুক্তি (কত দুর্বল তাহা পূর্বে দেখিয়াছি। অক্ষর- 
তত্তের প্রমাণান্থসারেও অত আগে এ বংশের কাল নিরূপণ 
বোধ হয় সঙ্গত নয়। যাহা হোক্‌, অমরফ পরের তাঁভ্রশাসনদয় 


৭৮ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


হইতে এঁ বংশের চারি পুরুষের নাম জানা বায়, খড়েগা দম, 
জাতখড়া, দেবখড় এবং যুবরাজ রাভরাজভট্ট । বে “কর্মান্তবাসকে’ 
লিপিঘয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহ! কুমিল্লার 'অনতিদূরবর্তী কর্মান্ত- 
নগর বা বড়-কাম্তা বলিয়া আপাততঃ নির্ধারিত হইয়াছে । লিপিদবয়ে 
খড়রাগণকে “সর্বলোকবন্্য ত্রৈলোক্যখ্যাতকীতি ভগবান নুগত 
এবং তাঁহার শান্ত, ভব-বিভব-ভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম 
এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সত্বের পরম ভক্তিমান উপাসক” 
বলিয়া দেখিতে পাই। “পরম সৌগতোপাসক’ জাতখড়েগির পুত্র 
নরপতি দেবখড়োর প্রথম শাসনখানি দ্বারা কিয়ংপরিমাণ ভূমি 
যুবরাজ রাজরাজভট্ের আবুদ্ধামনার্থে আচার্ধবন্দ্য সম্বমিত্রের 
বিহারে, এবং দ্বিতীয়খানি দ্বারা তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যান্কে যুবরাজ 
রাজরাজ কিয়ৎপরিমাণ ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম ও স্ব এই ত্রিরত্বের উদ্দেপ্তে 
শালিব্দি (দর) কস্থিত আচাধ সঙ্ঘমিত্রের বিহারে দান করিয়াছিলেন । 
উভয় তাত্রশাসনে সংযুক্ত রাজমু্র। দেখিয়া অনুমান হয়, অর্হংগণের 
বাহন বৃষ খড়াদের লাঞ্ছন ছিল। 

ইহার পর এবং সম্ভবতঃ ৯৫* খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়" 
পূর্ববদে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামক এক বৌদ্ধ নৃপতি 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। কান্তিদেব বিন্দমভী নামী জনৈক রাঁজ- 
ুত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ববঙ্গ 
চন্দ-বংশ নামে আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হইয়াছিল। 
NEED De Se 


1] HBDU, Dp. 135 


পাল-যুগ ৭৯ 


এই বংশের প্রথম পুরুষ পূর্চ্্র রোহিতগিরি” বা কুমিল্লার লালমাই 

' পাহাড় হইতে আগত হইয়াছিলেন এবং জগতে “বৌদ্ধ' বলিয়া 
বিশ্ৰুত ছিলেন, কিন্ত তিনি রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন কিন! 
সন্দেহ। তীহার পুত্র “পরম সৌগত” ব্রৈলোকাচন্্র দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে 
চন্দ্ৰদীপে নৃপতি হইয়া ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র এীচন্দর সার্বভৌমিকত্ব- 
সুচক “পরনেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তীহার একখানি তাত্রশাসন দ্বারা তিনি রবিক্রমপুর- 
সমাবাসিত জয়ঙকন্ধাবার (বা রাজধানী ) হইতে পৌগু-ভুক্যন্তঃপাতী 
নান্তমণ্ডলে ভূমিনান করিয়াছিলেন । শ্রীচন্দ্রের অন্ততঃ আরও 
তিনখানি তাত্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ইহাদের প্রত্যেক- 
খাঁনিরই প্রথম শ্লোকের বুনধ-বন্দনা এইরূপ, 

“করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান জিন (বুদ্ধ) 
এবং জগতের একমাত্র দীপসদৃশ তাহার ধর্ম (উভয়েই ) জয়লাভ 
করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষুসঙ্ঘই বুদ্ধ ও ধর্মের সেবা করিয়া 
সংসার (-সাঁগর ) পারে উপস্থিত হন।” 

্রীচন্রের তীত্রশাসনগুলিতে যে রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে তাহাতে 
পাঁল-রাজগণের শাসনাবলীর মতই মুগমূতিলাঞ্িত ধৰ্মচক্র-মুদ্রা 
খোদিত আছে। সম্ভবতঃ প্রথম মহীপালের সমসাময়িক বদ্দাল- 
দেশের নৃপতি গোবিন্চন্দ্রও এই চন্ত্রবংশেরই সন্তান ছিলেন। 
বাদ্দালীর জনশ্রুতিতে তিনিই গোগীটাদ বলিয়া পরিচিত, এবং 
তীহারই মাতা সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্য মদমাবতী বা! মরনামতীর 


৮০ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম 


যোগবিভূতি সন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী এখনও পূর্ববঙ্গের 
ঘরে ঘরে প্রচলিত । 

পাল-যুগে, সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাঁদে দ্বিতীয় বিগ্রহ- 
পালের সময়ে ব্রঙ্গদেশ ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তী লুপাই পর্বত অঞ্চল 
হইতে আগত, কথোজাষর এক রাজ-বংশের প্রতি হইয়াছিল, 
উত্তরবঙ্গে । পাল-বংশের অধিকার সেই সময় শুধু পশ্চিমবঙ্গের 
কিয়দংশ এবং আদ ও মগধেই পর্যবমিত হইয়াছিল। এই নূতন 
বংশের রাজাদেরও ‘পাল’ উপাধি ছিল, এবং উড়িম্ার বালেশবর 
জেলার অন্তর্গত ই্দা গ্রামে আবিন্ত এই বংশীয় নয়পালদেবের 
এক তাত্রশাসনে দেখা যায়, নয়পালের পিতা “কাম্বোজ-বংশ তিলক 
মহারাজাধিরাজ, রাজ্যপাল ছিলেন ‘পরম সৌগত”, এবং তাম্রফলকে 
সংযুক্ত রাজমুদ্রায় পাল ও চন্দ্ররাজগণের মতই দুইটি অর্ধ-শায়িত, 
উন্নতশীর্ষমৃগমুর্ি-লাঞ্চিত ধমক্র-মুদরা মুদ্রিত রহিয়াছে। 

এই গাল-ুগই সর্বতোভাবে বাঙদালার ইতিহাদের "গুপ্ত-যুগ”, 


উরুসত্ব পালদের ধকান্তিক এষণা ও আগ্রহ এবং অবন্ধ উৎসাহ ও 
প্রেরণার প্রবতনা। অগ্নিকোণের কোন্‌ দাগরপুরী হইতে পালগণ 
সোনার কাঠি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন জানিনা, কিন্ত 
তাহার সম্মোহনম্পর্শে একটা জাতি সহসা এত কর্মনিষ্ঠ হইয়া 
উঠিল,__ বিদ্যার, উপবিদ্ধার, ধর্মে, আচরণে, চিন্তায় একৈক 
ব্যাপারে এত দ্রুত সমুতক্রম হইল সে জাঁতির,_-যেন মনে হইল 


পাল-যুগ ৮১ 


গুপ-ুগকেও বুঝি ঝা পাল-ধুগ খ্যাতিতে উপদর্জন করিয়াই যায়। 
কিন্তু যায় নাই তাহা । বাঙ্গালাদেশের উষর মাটির ও ভাগ্যের 
দোষে, সে-যুগের যথার্থ স্থৃতি বহন করিয়া আনিতে পারে এমন 
উপাদান এতই কম অবশিষ্ট রহিয়াছে যে, বলিতেই হইবে 
গুপ্ত-যুগের খন্ধিকে পাল-যুগ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। 
খানকরেক তাত্রশাসন ও শিলালিপি, কতগুলি দেবমুতি, কিছু 
সংস্কৃত পুথি এবং তিব্বতীয় অনুবাদে সংরক্ষিত কয়েক শত বৌদ্ধ 
গ্রন্থ ব| গ্রন্থের টাকা-টগ্লনী,_এই ত সঙ্বল। এই ধূশ্াবশেষ 
দেখিয়া বহ্নিমান পর্বতকেই অনুমান করিতে পারি, কিন্তু সেই 
দৃহমান পর্বতের লেলিহান শিখা কোন্‌ উধ্বগগনে উঠিয়া দিক- 
চক্রকে কত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহ! অনুমান করিব কি করিয়া? 
তবে একটা কথা, বেটুকু রহিয়াছে তাহা দেখিয়াই বুৰি, অন্ততঃ 
একটা বিষয়ে গুপ্ত-যুগকে বা যে-কোনও যুগকেই পাল-ফুা অতিক্রম 
করিয়া গিয়াছিল, সেট! হইতেছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায় নিৰ্মংসরতা 
ও ক্ষান্তি । দুই সম্প্রদায়, হিন্দু ও বৌদ্ধ, অস্ুয়াপরতন্ত্রতা 
বিসর্জন দিয়া, পাল-যুগে একে অন্যের বুকের কত কাঁছে 
আদিয়া দাড়া ইয়া ছিল, তাহা বুঝ! যায়,_আছে অবশিষ্ট যাহা 

অবলম্বনে । পাল-যুগে বাদালার বৃপতিগণ ও তাহাদের প্রকৃতিপু্জ 
ধর্মবিষয়ে স্ধীর্ণতা পরিহার করিয়া চলিতেন, এইটুকু মাত্র বলিলে 
ভুল হইবে, সে ভুল করিব না। বলি, ধর্মবিষয়ে তীহাদের 
ওদার্ঘ ছিল অমিত ও অগ্রতিম।: কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি, 


৬ 
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সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের মর্মার্থ অনুধাবন করিলেই 
প্রতীয়মান হইবে, বৌদ্ধ ও হিন্দু সে-যুগে যেন একই সংহিত 
ধর্মের দুইটি শাখা ছিল। | 
ধর্মপাল ও রাজ্যপাল রাষইকুট-কন্ঠা। বিবাহ করিয়াছিলেন। 
প্রথম বিগ্রহপালের পত্রী ছিলেন জাহবীর হায় হৈহয-বংশতৃরণরূপা 
লজ্জা নামী কন্ঠা। তৃতীয় বিগ্রহপাঁলের অপরা মহিষী ছিলেন 
হৈহয়রাজ কর্ণদেবের দুহিতা যৌবন স্বামী বৌদ্ধ, পত্রী হিন্দু-তনয়া। 


প্রতিষ্ঠিত ভগবন্নয়নারায়ণ ( নন্দ-নারায়ণ ? )-মন্দিরের জন্তু ভূমিদান 


! নারায়ণপাল শ্বয়ং এক সহজ শিব-মনার নির্মাণ 
করিয়াছিলেন ( “গ্রীনারায় 


এবং কলসপোত নামক 


প্রভৃতির জন্য ভূমিদাঁন 


করিয়াছিলেন, এবং দান করিয়াছিলেন ‘ভগবস্তং শিবভট্টারক- 
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প্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠ করিয়া 
শুনাইবার দক্ষিণাস্বরূপ মদনপাল বটেশ্বর শর্মাকে 'বুদ্ধভট্রারকমুদ্দিস্ত” 
ভূমিদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রাম চরিতে” (৪, ২১) 
এই মদনপাঁল স্পষ্টই "চণ্তী-চরণ-সরোভপ্রসাদ-সম্পন্ন-বিগ্রহণ্রী” বলিয়া 
বণিত হইয়াছেন। বৈগ্যদেবের কমৌলি-তাত্রশীসনের রচয়িতা রাজগুরু 
দিজবর মনোরথের, পালদিগকে হরির দক্ষিণ নয়নম্বরূপ স্্ধদেবের 
বংশোদ্ভব, অর্থাৎ স্ধবংশীয় ক্ষত্রিয়, বলিয়। পরিচয় দিতে সঙ্কোচ 
হয় নাই। প্রথম বিগ্রহপাল তাহার বৃহস্পতি-প্রতিক্কতি মন্ত্রী কেদার 
মিশ্রের যজ্ঞস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধ।সলিলাপ্ুত-হৃদয়ে, 
নতশিরে, পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মপালের ভ্রাতা 
বাক্পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়পাল যে শ্রান্ধ করিয়াছিলেন, 
তদুপলক্ষ্যে মহাদান পাইয়াছিলেন কাঞ্জিবিলী-গ্রামের নারায়ণের 
পিতামহ উমাঁপতি নামক এক ব্ৰাহ্মণ । ধৰ্মপাল নামক নরপতিকে 
পুত্রন্ূপে লাভ করিয়া গোপালদেব পরলোৌকগত পিতৃপুরুষগণের 
খণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই পরলোকগত 
আত্মাগুলি তাহা হইলে তখন পর্যন্তও হিন্দু-্র্গেই বাস করিতে- 
ছিলেন। মাতুল মথনের মৃত্যুসংবাদে রামপাল ব্রাহ্মণগণকে বহুতর 
ধন দান করিয়া গঙ্গায় ডূবয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ 
প্রাণত্যাগেও ত সেই হিন্দুন্যর্গেই যাইতে হয়। 

ভগবান বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতার, পিতার ও নিজের 
পুণা ও যশোবৃদ্ধির ভন্য শ্ীচন্দ্রদেব কোটি-হোম-সম্পাদনকারী, 
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শান্তিবারিক শ্রীপাতবাঁদ গুপ্রশর্সাকে ধর্মচক্র-মুদ্রা দ্বারা তাত্র- 
শাসনীকুত করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন। এরূপে ও এ উদ্দেশ্য | 
এ রাজাই আবার অদ্ভতশান্তিহোম-সম্পাদনকারী, শাস্তিবারিক 
ব্যাসগ্গা শর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। 

পূর্ববঙ্গের খড়গর। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হইলেও, দেবখড়েগর রাণী 
প্রভাবতী ছিলেন দুর্গার উপাসিকা, তাহার প্রতিচিত স্বর্ণ পত্র- 
মত্ত একটি ধাতব সৰ্বাণী-মৃত্তি কুমিল্লার ছন্দ গ্রামে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। সর্বাণী-মৃতির সহিত একটি অষ্টধাতুর শিবলিদ্দের 
গৌরীপট্টও আবিষ্কৃত হইয়াছে । রাজ! বৌদ্ধ বলিয়া রাণীর 
ব্যক্তিগত ধর্মনতকে বলি দিতে বাধা করেন নাই। দেইরূপ 
আবার দেখি, পরমসৌগত কান্তিদেবের জননী ছিলেন শিবের 
উপাসিকা 'শিবরিয়া'। উত্তরের কাঙ্ধোজা্য় পাল-বংশের প্রথম 
জাত রাজা রাজ্যপাল ‘পরম সৌগত, হইলেও ভাগাদেবীর গর্ভোতপন্ 
তাহা জোষ্ঠপুত্র নারাযণপাল “বাহুদেবপাদাজ-পৃজা-নিরত-মানদ:” | 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং রাজ্যপালের দ্বিতীয় পুত্র নয়পাল 


ধর্চক্র-মুদ্রা দ্বারা তাত্রশাসন করিয়| ব্রা্গণকে ভূমিদান 
করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, একাদশ শতাব্দীর শেষারধে পূ্বব্ধের 
বৈষ্ণব নরপতি সামলবৰ্মার বজযোগিনী-তাত্রশাপনে নাকি দেখা 
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যায়, তিনি নারায়ণের প্রীতিকামনার বিষুচক্র-সুদ্রা-মুদ্রিত 
তাত্রশ।সন দ্বারা ভীমদেব-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ দেবীর প্রজ্ঞাপারমিতার 
মন্দিরে ভূমিদান করিয়াছিলেন। 

ধৰ্মপাল তাঁহার মন্্রত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন শাগডিলা- 
বংশীয় ব্রাহ্মণ গর্গকে। গর্গের পুত্র “দ্বিজেশ” দর্ভপাঁণি ছিলেন 
ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মন্ত্রী, এবং দর্ভপাঁণির পরে তাহার 
পৌত্র কেদারমিশ্র দেবপালের ও বিগ্রহপালের উভয়েরই মন্ত্রী 
হুইয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী ছিলেন “শাস্তুবিত্তম’ 
বোগদেব। তৃতীয় বিগ্রহপাঁল আরার ধর্মপালের মতই বর্ণা্রমের 
আশ্রয়স্থল (চাতুবর্ণ সমাশ্রয়:) বলিয়া গৌরবাদ্িত হইয়াছেন। 
যোগদেবের পুত্র ‘তত্ববোধভূ’ বোধিযেব ছিলেন রামপালের মন্ত্রী 
এবং রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেবের 
পুত্র বৈগ্যদেব, ধিনি পরে কামরূপের নরেশ্বর হইয়াছিলেন। 
এই পুরুষানুক্রমে ত্রাণমন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারে বাহার! পালদের 
‘চালাকি’ বা ধূর্তা*র গন্ধ পাইয়া উল্লসিত হইয়াছেন, তাহারা 
এই যুগ-ধর্মকে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা 
ধৃ্ততা বা দুর্বলতার অথবা কুহনার অতীত এক অদ্ভুত বৃত্তি 
“সেই গুণগ্রাহী মনের,__যে মন সমষ্টির কল্যাণের অতীদ্দার 
সঙ্ধীর্ণ দলগত স্বার্থকে বিসর্জন দিতে লেশমাত্র পরাস্মুখ নর, থে 
মন ফলভীবনার উদ্দেশ্যে যোগ্যতারই সন্ধান করিয়৷ বেড়ায়, 
গণতার মোহে অযোগ্যের সম্মাননায় বিবেককে হত্যা বরেনা। 
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হিন্দু নরপতিগণ ( যথা দ্বিতীয় চন্ত্গুধ ) যখন বৌদ্ধ সচিব বা 
অন্ত রাজপাদোপজীবি নিয়োগ করেন, তখন তাহাদের চালাকি 
বা ছর্বলতার প্রশ্ন উঠে কৈ? 

গুপ্তবুগের উদার আবহাওয়ায় বুকে হিন্দুগণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়! 
স্বীকার করিয়৷ লইয়াছিলেন, একথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত 
এই ্বীকারোক্তিটা নিতান্তই মৌখিক, কারণ বিষু-মৃতির প্রভাবলী 
বা চালিতে ক্ষো্দিত দশাবতার-নিবহে বুদ্ধের জন্য ছুই এক অঙ্গুলি 
স্থান ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত স্বতন্্রভাবে বুদ্ধের বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া 
পুঁজা করা হিন্দুদের কোঠীতে লেখে নাই, যদিও “বৃহৎ সংহিতা,” 


মানসার, প্রভৃতি গ্রন্থে বু্-সুতি রচনার নিদেশ ও নির্মাণ 
পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 


দেবীকে স্থান দিয়! পুজা-অর্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে 
সরস্বতীর নামই আগে উল্লেখ করি। কেবলমাত্র হিন্দু (ও জৈন) 
ভক্তবৃন্দের পূজায় পরিপূর্ণ পরিতুষ্টি লাভ করিতে ন| পারিয়া, তিনি 
লজ্জা-দরম জলাঞ্জলি দিয়া মধুতরীর শক্তিরপে বৌদ্ধদেবতীমগ্ডসীতে 
প্রবেশ করিলেন, এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাহার রূপের যদিচ কিছুটা 
অব্ঠন্তাবী পরিবর্তন ঘটিল, অনেকগুলি সাধনে (বৌদ্ধ ধ্যান- 
স্তোত্রে) অত, হইয়া তিনি বৌদ্ধ দেবতাসমাজে রীতিমত 
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কুলদেবীর মধ্যেই গণ্যা হইলেন। ওদিকে ধনকুবের কুবের বৌদ্ধ- 
দের প্রতিও সদয় হইয়া উঠিলেন এবং কুবের ও জন্তল এই 
দুই নামেই তীহাদেরও দেবতা হইতে স্বীকৃত হইলেন, ফলে 
হিন্দু-দেবতাচক্রে বে অংশিত কুবেরটি রহিয়া গেলেন, তীহাকে 
বৌদ্ধ উচ্ছুম্-জন্তলের পদারবিন্দের আঘাতে জর্জরিত হওয়া ছাড়া 
আর কোনও উপারই রহিল না । তেমনই যমেরও বোধ করি কেবল 
এক সম্প্রদায়ের পরিচ্ছিন্ন শিকার দিয়া তেমন স্থৃবিধা হইতেছিল না, 
তিনিও উচ্চতর ও অধিকতর আশার কুহকে পড়িয়া প্রেতততারূপেই 
ধর্সপাল” উপাধি গ্রহণ করিয়া! বৌদ্ধ দেবতামগুলীভুক্ত হইয়া গেলেন । 
বজজধানের পূর্বদিশাধিপতি বজধর যতই গা-ঢাঁকা দিয়! চলুন, তীহাকে 
হিন্দুর পূর্বদিকের লোকপাল বজ্রপাণি ইন্দ্র বলিয়া চর্মচক্ষুতেই 
দিব্য চেনা যায়। সেইরূপ, ত্রিমুখ, চতুর্হস্ত, ঘোরদর্শন 
ত্রিলোক্যতম্মস্কর হিন্দুর ভৈরব ব্যতীত আর কেহই নহেন ; রাজ- 
সাহীর বরেন্দর-অনুসন্ধানসমিতির চিত্রশালায় এরূপ একটি “ত্রলোক্য- 
ভস্মঙ্কর’ রহিয়াছেন, পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন হিন্দ্ভৈরব॥ এমন 
কি, অবলোকিতেশ্বরও মাঝে মাঝে পঞ্চশির হইয়া" যেন পঞ্চানন 
শিবঠাকুরটি সাজিয়া, ভক্তদিগকে না হইলেও, জনসাধারণকে ছলনা 
করিবার চেষ্টা করেন। অপর পক্ষে আবার হিন্দু তান্ত্রিকগণ 
বৌদ্ধদের সর্বাগেক্গা প্রতিপত্তিশালিনী ও প্রথিতযশ| দেবী তারাকে 
(উগ্রতারা বা একজটাকে ) দশমহাবিগ্ভার অন্যতমা বিদ্যাক্পে 


৮) The Gods of Northern Buddhism, Alice Getty, p. 59. 
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তাহাদের ভৈরবী-চক্রের মধ্যে টানিয়া আনিলেন, তারা বাধা দিলেন 
না। ব্র্গণ্য মঞ্জুঘোষ, যিনি সাধকবৰ্গের জড়তা বিনাশ করিয়! 
তাহাদিগকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন (“জাড্যৌবতিমির- 
ধ্বংসী সংসারার্ণবতারক$), বৌদ্ধ মঞ্জুরীর ভূমিকার হিন্দু-তন্তুমঞ্চে 
অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্ত তারকা? হইবার আশা না দেখিয়! 
অভিনয় প্রায় ছাড়িয়াই দিলেন.। মহাকাল+, চামুগ্ডা১* প্রভৃতি দেব- 
দেবীও ছাড়িবার পাত্র-পাত্রী নহেন, পুজার ব্যাপারে ছোট এবং বড় 
উভয় পক্ষের খাতায়ই নাম উঠাইলেন, এবং তাহাতে তাহাদের 
ভারী সুবিধা! হইয়া গেল। প্রথম মহীপালের চতুর্থ রা্যফ্কে 


এ সকল কথা দেবতা লইয়া ঠাট তামাসার 
যুগে বাঙালার সভ্যতার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ধ্বনি মাত্র । 
ভারতীয় শৈব ও বৈষ্যবদিগের দ্বন্দ নিরোধের জন্য যে এক সহজ ও 
সরল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, ভাহা গ্রকটিত হইয়াছে হরি-হর, 
মূর্তির পরিকরনায়। এই অদ্বৈত মৃতিতে হরির বা বিষ্ণুর অর্ধ, 
এবং হর বা শিবের অর্ধাঙ্, নৈপুণ্যে সংযুক্ত। সাহিত্য িরি-হর» 
(৯) 11729027711, Cunningham, 1892, Dp. 55 


কথা নয়, এ সবই পাল- 


দ্রষ্টব্য 
(১) ভারতী, ১৩০৮, পৃঃ ১৫১-১৫২, সতীশচন্দ্ বিদ্যাভুষণ [| 


১. ০০০ 


পাল-যুগ ৮৯, 


মুতির প্রথম উল্লেখ আছে রিবংশে”, এবং শিলে প্রথম অভিব্যক্তি 
আছে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে নিমিত বাদামীর এক গিরিমনিরে | অনুমান 
করিতেছি, বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের মতই, ‘হরি-হর’ পরিকল্পনাটিও গুপ্ত- 
যুগেরই অবদান। কারণ এ-ছাড়া অন্ত কোনও যুগের এত মাথাব্যথা 
পড়ে নাই যে এই জাতীর চিন্তা-ভাবনা লইয়া কাল হরণ করিবে। 
খৃষ্টীয় যঠ ও সপ্তম শতকে বিষ্ণু-পিব, হর-অচ্যুত, শস্তু-বিষ্ণু, শঙ্কর- 
নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই হরি-হর মুঠি কাম্বোজে ব| কান্বো- 
ডিয়ায্র বিলক্ষণ জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল, কাঁশ্বোলীয় রাজা এবং 
গরভা উভয়েরই নিকট । কাম্বোডিয়ায় যেমন হরি-হর, নবম হইতে: 
একাদশ শতাবীর মধ্যে জাভায় বা বদীপে তেমনই শিব-বুদ্ধ পরিকল্পনা 
নানাধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিগাছিল৯৯। এই শিব-বুদ্ধ পরিচিন্তন 
ভারতীয় সাহিত্যে বা ভান্বর্ষে প্রতিফলিত দেখা যায় না, কিন্তু আঁচ, 
বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ একটি দশম শতাব্দীর চতুৰ্ভুজ, স্থানক, শিব- 
মুভি আবিষ্কৃত হইয়াছে বাহার মৌলিতে, বৌদ্ধ মুভির মতই, একটি 
ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বিভুজ ধ্যানীবুদ্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মুভিটি ধাতুময়, 
আবিষ্কৃত হইয়াছে বরিশাল জেলার কেশবপুর গ্রামে, সংরক্ষিত আছে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায়। উহার নামকরণ 
হইয়াছে ‘শিব-লোকেশ্বর। একাদশ শতাব্দীতে বা তঙ্গিকটবর্তী 
কোনও সময়ে জাভায় ‘কমহাঁযানিকম্‌’ নামে লিখিত মহাযান-গ্রন্থে 


(১১) Hinduism and Buddhism, Eliot, Vol. IIL, pp. II3-14 
and 181; also Asiatic Mythology, J. Hackin and others, 
Te 272. 
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পুরুষমূর্তির ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি রহিয়াছে। 
অন্যতম ধ্যানীবুন্ধ ইহা অঙ্গমান করাই: শ্ব 
গাসন-বিষ্ণুযুতি বলিতে ইচ্ছুক । 


বু, অথবা দেহার্ধ বিষ্ণু ও অপরাধ 
বুঝ, একপ অদ্বৈত-মুতি আবিষ্কৃত না হইলেও শিব ও বিষ্ণুর 


অবস্থানে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু জনমতের উপর 


ও সংবর্ধিত হইয়াছিল। হোক্‌ বা না হোক্‌, পূর্ববন্ধ প্রাপ্ত ও ঢাকা 
যাদুঘরে সংরক্ষিত, কমঠের চতুরংশ-খোলায় একাদশ শতাব্দীর 
অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে পাছা বায তমার 


বাসদেবায়। নমো বুদ্ধ |...... ঈজিনো জনানাং ( বৌদ্ধদিগের 


1ভাবিক ও সমীচীন, 


হে 


পাল-যুগ ৯১ 


শ্রেরর জঙ্য )। *--**- নমো ভগবতে বাহ্দেবায়।”১২একই লিপিতে 
বুদ্ধ ও বিষ্ণুকে এই নমস্কার জ্ঞাপন ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে 
বাঙ্গালী রামচন্দ্র কবি-ভারতীর ‘ভক্তিশতকে’র "বুদ্ধো বা গিরীশো- 
হথবা স ভগবাংস্তন্মৈ নমন্্মহে” এই অতি-প্রসিন্ধ উক্তি স্মরণ 
করাইয়া দেয়। “মহাচীনাচারক্রম” তন্ত্রের প্রথম পটলের এক স্থানে 
আছে, “ময়ি আরাধনাচারং বুদ্ধরূপী জনার্দনঃ” ; দ্বিতীয় পটলে পাই, 
“কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম বিষ্ণুণা বুদ্ধরূপিণা”, “জগাম বিষেগঃ সমীপং 
বুদ্ধরপস্ত পার্বতি”, ইত্যাদি । এগুলি বিষ্ণুর বুন্ধাবতারের কথা নয়,_ 
বিষ্ণু-বুদ্ধের অভিন্নতার কথা, কিন্তু এই ধারণার জন্মদাতা কোন্‌ 
যুগ ও কোন্‌ জাতি? 

মুর্শিদাবাদের ঘিয়াদাবাদে প্রাপ্ত, অধুনা ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়ামে 
রক্ষিত, উরপর্ব পর্যন্ত বৈজযন্তী-শোভিত এবং বিষ্ণুর অন্তান্য বৈশিষ্ট্য- 
মণ্ডিত এক মু্তিতে, পাদগীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুগ প্রেত স্থচী- 
মুখের প্রতিমূতি খোদিত আছে, এবং ইহাকে ‘লোকেশ্বর-বিষ্ণু 
যুতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে১৩। এ জেলার সাগরদীঘি অঞ্চলে 
প্রাপ্ত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত, ত্রিতঙ্গ-ভদ্রপীঠের উপর 
পদ্মপীঠে ত্রিভঙ্গ বা অতিভ্দ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান একটি পিতলের ষড়- 
হস্ত, সপগ্ত-ত্রিশির নাগের আচ্ছাদনবিশিষ্ট বিষ্ণু( হযিকেশ ) 


(১২) Ann. Rep. of the Dacca Museum for 1939—40, 0. 8. 
(১৩) Eastern Indian School of Medieval Sculpture, R. D. 
Banerjee, p. 125, Pl. XX XVIII (০). 
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মুতিকে বোধিসত্ব পন্পপাণির সমস্ত বৈশিষ্ট্মণ্ডিতি করা 
হইয়াছে, এবং ইহাকেও “লোকেশ্বর-বিধুঃ” বলা হইয়াছে ।১৪ 
সুন্দরবনের কাকদ্বীপে আবিস্কৃত একটি আজানুলম্বিত বনমালা- 
শোভিত দণ্ডায়মান চতুভূঁজ বিঞুমুতিতে,__এই মূতিটিও অগ্তফণাধর 
নাগের প্রচ্ছায়ে গঠিত,_না আছে কোনও বাহন, না আছে কৌস্তভ- 
মণি, না আছে কোনও প্রভামগুলী, না আছে চতুহস্তের কোনও 
হস্তে গদা, অথচ ইহা বিষ্ণুরই মৃতি।৯৫ প্রায় অনুরূপ অপর একটি 
বিষ্ণুমূ্তি রক্ষিত আছে রাজসাহী বরেন্র-তনুস্ধানসমিতির চিত্র- 
শালার; এই মূতিটিতে আবার সর্পকণাচ্ছাঁদনের পরিবর্তে প্রস্তর- 
খণ্ডের শীর্ষে একটি উপবিষ্ট ধ্যানীবুদ্ধের ( অমিতাভের ) প্রতিকৃতি 
খোদিত আছে ; মুভিটিকে দেখিলে বোধিসত্ত মঞ্জুত্ীর বা অপর 
কোনও বোৌধিসত্ের মুতি বলিয়াই বিভ্রম হয়।১৬ বরেন্্- 
অনুমন্ধানসমিতির চিত্রশালার দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত একটি 
বলরামের (অনন্তের ? ) মুতি আছে, এই মূতিটিও ত্রিভঙগ-তদ্দীতে 
দণ্ডায়মান এবং ইহারও মন্তকোপরি পঞ্চনাগের ফণা রহিয়াছে। 
শৈল বা ধাতব বৌদ্ধ দেব-দেবীর মুতির প্রভাবলীতে যে ক্ষু্র ক্ষুদ্র 
পঞ্চ-ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমূতি খোদিত থাকে, বল! বাহুল্য, তাহারই 


(3s)Handbook to the Sculptures in the Vaiigiya Sahitya 
Parisad, M. Ganguly, p. 139, Pl. XXXVI. 

(e)Varendra Research Society's Monographs, No. 4; 
fig. 12 

(১৬) Ibid, pp. 18—23. 


P. I3. 
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অনুকরণে বৈষ্ণব, সৌর ও শৈব মুতির চালিতে হিন্দু দেব-দেবীর 
নানাসংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ক্ষোদিত করার রীতি উদ্ভাবিত হইয়া- 
ছিল; দশীবতারের ক্ষুদ্র প্রতিক্ৃতিবিশিষ্ট বিষুসুতি ত বাঙ্গালায় 
(ও মগণে) প্রচুর পাওয়া গিয়াছে, তাছাড়া সর্ষের মুতিতে একাদশ 
বা দ্বাদশ আদিত্যের, বিফুমুণ্িতে সপ্তনাগের, নটরাজ-শিবের মুতিতে 
দশ-নটরাজের, কল্যাণন্ন্নর-সুঠিতে নবগ্রহ এবং কাঁতিক-গণেশের» 
সিদ্বেখবরের মুভিতে কেতুবিহীন অষ্টগ্রহের, গণেশমূতিতে বড় 
গণেশের, উগ্রতারার মূর্তিতে শিব-্রহ্মা-কাতিকের এবং সম্ভবতঃ 
গণেশ ও বিষ্ণুরও, চামুণ্ডার মুর্তিতে অল্পষ্ট কতগুলি দেবতার 
ক্ষুদ্র প্রতিক্ৃতিশোভিত মুৰ্তি বাঙ্ালাদেশে, বিশেষতঃ পূর্বব্গে 
বিরল নয়। পক্ষান্তরে, বন্দীর সাহিত্যপরিযদে রক্ষিত, কিন্ত 
বিক্রমপুর-সোনারদ্দে প্রাপ্ত, ভদ্রগীঠের উপর রক্ষিত একট 
্রন্ষুটিত পদ্নের উপর দণ্ডায়মান, দবাদশভুজ ও সপ্তফণানাগের 
আবরণবিশিষ্ট অবলোকিতেশবরের একটি মুতির সাধারণ গঠন- 
ভঙ্গিমা প্রচলিত, স্থানক, বিষ্ণুমূতি হইতেই যেন লব্ধ, এবং 
সাগরদীঘির বিষ্ণুমুতির সহিত ইহার শৌসাদৃগ্ড অতিশয় পরিক্ষুট । 
আদিতে স্থাপত্যের জন্য, খিলানের মধ্যশীর্যকে শোভনশীল 
করার উদ্দে্যে, গুপ্ত-পরযুগে বাঙ্দালায় ও মগধে ‘কীততিমুখ’ নামক 
যে মালিক অলঙ্করণ-চিহ্ন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা 
উত্তরকালে নানারূপে বিবতিত হইয়া, স্থাপত্য হইতে প্রতিমার 
প্রভাবণীর শীর্ষে গিয়| স্থান লাভ করিল, এবং উড়িষ্যা ও ভারতীয় 
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দ্বীপপুঞ্জে এবং এমন কি দাক্ষিণাত্যের১* ও পশ্চিম-ভাঁরতের অনেক 
মুতিতে ও মন্দিরে” উহার ব্যবহার ব্যাপ্তি লাভ করিল। এই ‘কী তি- 
মুখ’ ছিল প্রথমতঃ শৈব লাঞ্ছন,১৯ পরে বৈষ্ণরীর মূৰ্তিতে ইহার 
বথেচ্ছ প্রচলন দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার সামান্ট সংখ্যক অ-বৌদ্ধ মৃতিরই 
গুস্তরণীর্ষে “কীতিমুখের পরিবতে? ‘ছত্র' (যথা, বিক্রমপুর-বাঘরার 


হনধর বা বাইদেবমূতি২*, ঢাকা-আবদছুল্লাপুরের নরসিংহমূতি, 
বরিশীল-কাীপুরের নীলকঠমুতি ), পপঞ্চা্র স্তবক’২১ (যথা, 
আউটসাহীর নতন-গণেশ, রাজসাহী-মান্দার নত ন-গণেশ, 
ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়ামের ৫৬২৫ সংখ্যক বানগড়ে প্রাপ্ত নর্তন- 
গণেশ মুতি ইত্যাদি) বা! "পদ্ম (যথা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের 


৯২৯2 সংখ্যক বরাহমুতি, "5 সংখ্যিত 


ত 'বিষ্ণুমূতি ইত্যাদি) 
ক্ষোদিত আছে। আশ্চর্য, “কীতিমুখ” ক 


[ক্রমে তাহার মৌলিক 
সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতা এমনই হারাইয়। ফেলিল যে গৌড়ীয় 


ography, Gopinath Rao, Vol. Is 
Part II, I914, Pls. XCIHI 2), XCI, tC. ; 
XXII (2) চু 


» Ctc.; South Indian 
Gods and Goddesses, H. Krishna Sistri, 1916, Pls. 16 
78, ওহ, 74, IIL, হত, 275 138, 25৪৮০, 


(১৮) History of Fine Arts in India and Ceylon, ৬. A. Smith, 
2nd. ed., p. 86. 

(১৯) Rupam, 1920, Dp. II ft. 

(Re) Ann. Rep. Dacca Museum, 1940-47, Pp. 4. 


(২3) Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures 


in the Dacca Museum, N. K. Bhattasali, ( এখন হইতে Dac. 
Cat.), p. 146, Pl. LVI (a). 
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শিল্পরীতির পীঠভূমি বাঙ্গালার এবং মগধেরও কয়েকটি বৌদ্ধ মুভির 
শিরোদেশে উহা! মালিক লাঞনরপে- শোভা পাইতে লাগিল। 
হিল্সায় প্রাপ্ত দেবপালের ৩৫ রাজ্যান্কে নির্মিত তারামুিতে২২,. 
ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়ামের বিহারে প্রাপ্ত দ্বিভুজ বৃহদায়তন মঞুত্রীর 
মুতিতে (৩৮০৩ সংখ্যক ),২৩ বোধায়ার মায়াদেবী ও পদ্মপাণি 
মুতিদয়ে,২ এবং ত্রিপুরা জেলার পাইওর গ্রামের বুদ্ধমূ্তিতে, 
চাকা-সোমপাড়ার তারামূভিতে, পূর্ববঙ্গের কোথাও আবিষ্কৃত একটি 
হারিতী (?) মুতিতে ও এইরূপ আরও কোনও কোনও বৌদ্ধ 
মুতিতে “কীতিমুখ রহিয়াছে । আবার, যেমন কতগুলি ত্ৰাঙ্গণ্য- 
মৃতিতে “কীতিমুখ নাই, ফরিদপুর-উজানি গ্রামে প্রাপ্ত মারিচী- 
সুতির, পণ্ডিতসারের মারিচীমূতির প্রভৃতির শীর্ষে ধ্যানীবুদ্ধও নাই, 
_যদিও আছে বৌদ্ধত্বব্যগ্ক একটি টৈত্য। পাহাড়পুরের হিন্দু 
মন্দির যখন সোমপুরী-বিহারে পরিণত হইল, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ হন্দুর 
দেব-দেবীর মৃতিরাজিকে বিক্ষত করেন নাই, বিখণ্ডিত করেন নাই, 
অপসারিতও করেন নাই, এগুলির অবস্থানে তাহাদের মহাবিহারের 
পবিত্রতা একটুও অশুদ্ধ হইয়া যায় নাই। 


(২২) Art of the Pal Empire, J. C. French, Pl. IX. 

(২৩) Buddhist Tconography, Benoy tosh Bhattacharyya, 12]. 
XV (0). 

(২৪) Bodh Gaya, R. L. Mitra, PI. XXVI, fig. 3, and 
Pl. XXXIL, fig. 3. 


t 
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এই এতগুলি উদাহরণের কোনওটিই অকিঞ্চিৎকর নর, 
অকস্মাদুৎপন্ন নয়। বাদ্দালার ইতিহাস প্রশ্ন করে, সবিনয়ে নয়, 
সঙ্কোচে নয়, প্রশ্ন করে সাহঙ্কারে_অন্ত কোন্‌ প্রদেশের, কোন্‌ 
‘যুগের ইতিহাস এত ক্র, এত শুভ্র, এত স্মিত? এই প্রশ্ন করার 
অধিকার পাল-যুগের বাদালার ভূয়োভূরঃ আছে। ইতিহাস উচ্ছ্বাসের 
স্থান নয়, নইলে হয়ত বলিতাম, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা 
‘করিতে হইবে,__ভূমগুলের কোনও স্থানবিশেষে এমনই স্তন্যবাহিনী 
মাটির কোলে আবার এক পাল-সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে, আবার সেই শিলন-গৃর, প্রজালোক স্থষ্টি করিতে হইবে, 
আবার অন্ততঃ সার্ধ-তিন শতাব্দীর এক নূতন ইতিহাস কোনও 
শৃতন বংশধরকে নূতন দিনের আলোয় বসিয়া লিখিতে হুইবে, 
তবে উত্তর মিলিবে । হয়ত বলিতাম, সার্ধ-তিন শতাব্দী 
ধরিয়া গণত| . কোন্‌ নিতলে ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই নূতন 
বংশধর আনিয়! তুলনায় তাহা স্থির করিবে। 

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাৰীর পূর্ব, বহু পূর্ব, হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের 
মধ্যে এক বিরাট ও অভিনব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এবং 
সেই পরিবতিত ধর্মতই বান্দালাদেশের ও মগধের চারি শতাকীীর 
বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্য ইতিহাস রচনার জন্য দারী। সৌজা ভাষায় 
ইহার নাম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম । ‘তন্তু’ শব্দের প্রাথমিক বা আদিম 
অর্থ. যাহাই হোক্‌ না কেন, তান্ত্রিক সাধনা বলিতে সাধারণতঃ 
আমর! বুঝিয়া থাকি কোনও দাঁধকের একাকী বা নারীগ্রক্কতি-সহ- 


রক হু লস ক ০: "ee 
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একত্র মন্ত, মুদ্রা, মণ্ডল, ন্তাঁস প্রভৃতি দ্বারা কোনও শক্তি-সহ-দেবতাঁর 
বা কেবলমাত্র শক্তির বা স্ত্রী-দেবতার পূজাকে ; এবং এই পূজার ও 
সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির সবই গুহ । এইরূপ পুজার প্রথা কবে এবং 
কি প্রকারে গৌতম বুদ্ধের প্রবতিত ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, 
তাহা নিরূপণ করা আধুনিক জ্ঞানে অসম্ভব । বুদ্ধের সময় হইতেই 
বৌদ্ধেরা তন্ত্র-মন্তের অনুশীলন করিতেন, এবং স্বয়ং বুদ্ধকে মন্ত্র, মুদ্রা, 
ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি দিয়া এক শ্রেণীর শিষ্যগণকে সন্ত 
রাখিতে হইয়াছিল, ** এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, শত শান্ত রক্ষিত 
ও কমলশীলের দোহাই দিয়া করিলেও এই উক্তি অবিশ্বান্ত। 
সকলেরই স্মরণ রাখা - কর্তব্য, তান্ত্রিকতা মূল বৌদ্ধ ধর্মের ( কিংবা 
হাঁধানেরও ) কোনও অচ্ছেদ্য বা মৌলিক অঙ্গ নয়, অথবা ইহাদের 
কোনও শাখাও নয়। হয় ভারতবর্ষের মধ্যেই, না হয় ভারতের 
বাহিরে, কোথাও তান্ত্রিক ধারণাগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিয়া এক 
পথে হিন্দুধর্মে ও অপর পথে বোদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং 
এই দুই ধর্মই নিজ .নিজ শক্তি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে এ 
ধারণাগুলি ক্রমে ক্রমে সংশোধিত, পরিবতিত ও রূপান্তরিত 
করিয়৷ লইয়াছিল। জনশ্রুতি অনুসারে, গান্ধারের অসন্দ, শুধু, 
শক্তিতত্ব নয়,__পার্বত্য ও অনুন্নত জাতিসমূহকে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর 
মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য-_মাতৃকা, যোগিনী, ডাকিনী ভূত, 


(২৫) Two. Vajrayana Works, ed. Benoytosh Bhattacharyya, 
Intro. p. x. 
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পিশাচ, বক্ষ, রক্ষ, এবং মন্ত্র, বন্ত্, মণ্ডল, ধারণী প্রভূতিও মহাবানের 
মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইয়াছিলেন। অসমের আগেও ভারতে 
আগম-শাস্ত্রের অভাব ছিল না, বহু আগম রচিত হইয়াছিল, 


এবং খুব অন্তবতঃ মন্ত্রের মাহাত্ম্যেও এক শ্রেণীর বৌদ্ধ বিশ্বাসী 
হইয়া পড়িরাছিল। বোধ হর, প্রথমতঃ সুত্রগুলিই মন্ত্রের কাজ 
করিত, তারপর “ধারণী’ (যে সকল গৃটার্থক অক্ষর সাধকের 
ধর্মজীবন ধারণ করার শক্তি রাখে) ও “বীজ” আসিল। কিন্ত 
তখনও “মন্ত্রযান’ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র যানের উৎপত্তি হর নাই। 
মন্ত্রানের উৎপত্তি হইল মহাযান হইতে । যে মহাযান বড় গলায় 
বলিয়াছিল, আমি সকলের কল্যাণের জন্যই আবিভূত হইয়াছি, 
সর্বভূতের মঙ্দলবিধানই আমার উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম স্বভাবতঃই 
টানিয়। আনিবার প্রয়াস করিতে লাগিল নিজের পরিবেশের মধ্যে 
"সকলকে, প্রত্যেককে । এই প্রকার জনপ্রিয়ত! অর্জনের তীব্র 
আকাঙ্জার ফলে হইল কি, এমন কতগুলি লোক ইহা গ্রহণ করিল 
যাহারা নিতান্তই অতি সাধারণ স্তরের। নাগা্জুনের শৃন্যবাদ 
€ অর্থাৎ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দুঃখ, সংসার, কর্ম, কর্মফল প্রভৃতি 
সবই আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ এ-সমস্তই শূন্য, এবং স্বভাব-শৃন্যতাই বা 
সংসারের অসংস্কৃত অবস্থাই নির্বাণ ), ও অসঙ্গ-বন্থবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ 
( অৰ্থাৎ, ধর্মসমূহ বিজ্ঞানমাত্র ব! চিত্তমাত্ৰ, এবং চিত্তমাত্ততাই 
ধর্মসমূহের আত্যন্তিক অবস্থা বা ধর্মধাতু, যাহা প্রত্যক্ষ হ ইলেই 
ব্বয়জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অ-দয়জ্ঞান লাভ হয়), ইত্যাদি পারমার্থিক 


০... 
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সত্য সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা এবং সাধনমার্গের নানা স্তর-নির্দেশ 
এই সকল সাধারণ লোকের নিকট দুর্বোধ্য বা অজ্ঞেয় তত্বরূপেই 
প্রতিভাত হইতে লাগিল। তখন, হারাই হারাই ভয়ে, ইহাদের 
পরিতুষ্টি সাধনের জন্য মহাযানকে ভারতীয় ধর্ম-জগতের এক বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে প্রচলিত কতগুলি সাধারণ নিয়মের আশ্রয় লইতে 
হইল, সেগুলি আর কিছুই নর, নান! দেব-দেবীতে বিশ্বাস, 
তাহাদের পুজার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্র ও তৎসহ নানা প্রকার 
আন্ষ্ঠানিক ক্রিয়াকে অনুমোদন । মন্ত্র প্রভৃতি যখন বৌন্ধধর্মে 
বিধিসঙ্গত ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াই বসিল, তখন মন্ত্রের মাহাত্ম্য 
এক শ্রেণীর বৌদ্ধাচার্যকে পাইয়৷ বসিল। ক্রমশঃ তাহাদের ধারণা 
হইল, মন্ত্র বুদ্ধত্ব লাভের প্রক্ষ্ট উপায়। সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর 
বৌদ্ধদের চেষ্টাতেই মন্ত্র ও ধারণী উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিল২৬। মহাযান তখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল” 
পারমিতা-নয় ও মন্্রনয়। মন্ত্রনয় বা মন্ত্রান তখন আর সর্ব- 
সাধারণের জন্য নয়, মন্ত্রযানের সুঙ্ম ও গভীর তত্বগুলি সর্বসাধারণের 
ধারণা ও বুদ্ধির অগম্য হইয়া উঠিল, মন্ত্রান তখন কেবল উধ্ব স্তরের 
সাধকদের জন্য অঙ্কিত হইল । এই মন্ত্রধানই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
প্রথম স্তর । ইহার পরের স্তরে “মহানুথবাদ” যুক্ত হইয়া “বজজধানে'র 
আবির্ভাব ঘটাইল। 


(২৬) Journal Asiatique, Tome CCXXV, No. 2, Buddhistic 


Researches, by Rahula Sankrityana. 
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বুদ্ধের আবির্ভাৰ কালে ভারতীয় যোগপন্থা। প্রধানতঃ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক পন্থায় ছিল আত্মনিগ্রহ ও অপর 
পন্থায় ছিল কামস্থখোদ্রেক বা কাঁমবিলাস (মৈথুন)। এক 
পন্থার মুখ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল, দুঃখের দ্বারা অর্থাৎ দেহ- 
নিগীড়ণ দ্বারা (আত্মিক) স্থথ লাভ করা (হুঃখেন সুখং অধিগন্তব্যম্)। 
অপর পন্থার আদর্শ ছিল, সুখের দারা, অর্থাৎ সকল বিষরে সুখ বা 
আনন্দের অনুভূতির দ্বারা পরমন্থুখ বা পরমানন্দ লাভ করা। 
বুদ্ধদেব এই দুইয়ের মধ্যে একটা মধ্যযোগপন্থার নির্দেশ করিলেন। 
আত্মশোধন, চরিত্রশোধন, চিত্তবিশুদ্ধিদাধন, দৃষ্টিশোধন ইত্যাদি 
ঘারা আত্ম-বিশুদ্ধি লাভ করাই ছিল ইহার উদ্েগ্য। কিন্ত 
পরবর্তীকালের বৌন্ধসাধকগণ বলিলেন, ঘের 


প ময়ল| বস্তু পরিষ্কার 
করিতে হইলে ক্ষারাদি কতগুলি ময়লা সামগ্রীর আশ্রয় লইতে হয়, 


আত্মবিশুদ্ধি লাভ করিতে গেলেও সেইরূপ ব্যক্তিভেদে কতগুলি 
অশুদ্ধ কার্ধের, 'আপাতদৃষ্টিতি অশোভন বলিয়া মনে হইলেও, 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রাক্পুদ্ধ কামবিলাস-পদ্থার ধারা 
শৈ-তত্্ের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। উহাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা 
করিতে গিয়া পরবর্তী বজ্রধানীয় প্রভৃতি বৌদ্ধদের মধ্যেও কোনও 
কোনও যোগপন্থার ভিতরে কাঁমবিলাস-পন্থা বা সুখগন্থা অন্তুস্থত 
হইতে এবং উত্তরোত্তর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। 

এই শিহান্গথবাদ” নামক বাদের বা তত্রের প্রাহূর্ভীবের 
ফলে নির্বাণের পর তিন অবস্থা দীড়াইল,_শৃন্য, বিজ্ঞান ও মহা- 
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সুখ। শান্ত, উৎপত্তি-বিনাশহীন, প্রপঞ্চ (মায়া) দার| অপ্রপঞ্চিত 
(অকলুবিত) যে শুন্যতা বা নিবিকলজ্ঞান তাহার স্থলে সাধারণের 
বোধগম্যের জন্য “নিরাত্ম” শব্দের আমদানী করা হইল। এই 
নিরাত্মা'র মধ্যেই আত্মা লয় প্রাপ্ত হয়। “নিরাত্মাকে দেবী- 
রূপে কল্পনা করিরা বলা হইল, বোধিচিত্ত নিরাত্মার আলিঙ্গন- 
বদ্ধ হইয়া এবং নিরাত্মাতেই লীন হইয়! ‘হাস্ুখ’ লাভ করে। 
নির্বাণের এই ব্যাখ্যা হইতেই “জ্রানেঃর উৎপত্তি হইল। বজ্রযান 
অন্ত্রধানেরই একটা ধারা মাত্র। “বজু*কে আশ্রয় করিয়া যে যানে 
বা পথে নির্বাণ লাভ করা যায় তাহাই হইল বজ্যান। বোধিচিভূই বজ্র, 
“বোধিচিত্তং ভবেৎ বজুম্”। কঠোর যোগ-সাঁধনার দ্বারা বোধিচিত্ত 
স্থিরস্বতাব প্রাপ্ত হইলে, উহ্‌! বজুম্বরূপ হয়, বজের মত কাঁঠিন্য 
লাভ করে; উহাকে তখন ভেদ করা যায় না, দাহন করা যায় 
না, ছেদন করা যায় না। বোধিচিত্ত এইরূপ বজুম্বভাব প্রাপ্ত 
হইলে সাধক বোধিজ্ঞান বা তথাগতজ্ঞান লাভ করেন। “বোধি- 
চিত্ত” কি? ইহা চিত্তের বা মনের সেই বৃত্তি বা অবস্থা, যাহাতে 
কেবলমাত্র বোধি, অর্থাৎ সম্যক ও পূর্ণজ্ঞান, লাভের দৃঢ় সঙ্কল 
বিদ্যমান থাকে । এই বোধিজ্ঞান লাভের সঙ্কল্পের সহিত আবার সর্ব- 
জনীন করুণার একটা আবেগময় আকাজ্ফা বিজড়িত থাকে । কাঁজেই 
“বোধিচিত্ত” বলিতে চিত্তের দুই উপাদানকে পূর্বহুচনা করে, 
- শৃষ্ঠতা (সকল বস্তুর স্বভাবই হইতেছে অবিমিশ্র ঝা বিশুদ্ধ শূন্য 
এই জ্ঞান) এবং করুণা শুন্যতা ও করুণা, এই ছুই উপাদান সহ 
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বোধিচিত্তের উদর হইলে, বৌধিচিত্ত তখন উধ্ববদিকে ধাবমান 
হইয়া, স্তরের পর স্তর পার হইয়া, সাধনার শেষ স্তরে উপনীত 
হয়। কিন্ত বজ্যানীদের ধারণার, মৈথুন সহকারে যোগ দ্বারা 
চিত্তের যে চরম আনন্দমর অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাই হইল 
বোধিচিত্ত। তীহার| কহিলেন, স্বভাবভাত শক্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহকে 
সম্পূর্ণ দমন করিতে না পারিলে বোধিভ্ঞানের উদয় হইতে পারে 
না। সেগুলিকে দমন বা বশীভূত করিতে গেলে আগে 
সেগুলিকে উদুদ্ধ বা জাগরিত করিয়া' লইতে হয়। তাঁহারা 
আরও বলিলেন, মন্ত্রশক্তির নিয়োগে যেমন বোধিসত্ত অবস্থাকে 
স্থায়ী কর! যায়, তেমনই ইন্দ্রিয় ও শক্তিনিচয়কে বশীভূত করিনা 
বোঁধিজ্ঞানগ লাভ করা যায়। মন্ত্র শব্ববীজ। সাধকের সাধনার 
জোরে শব্দবীজ মূর্ত হইয়া উঠে, এবং তখনই নান! দেব-দেবীর 
উৎপত্তি হয়। এই জন্যই দেখা যায়, বজুযানে অসংখ্য দেব-দেবীর 
অধিষ্ঠান । ইহাদের উপলক্ষ্য করিয়া বজ্রঘানে এক বিরাট পূজা- 
পদ্ধতি গড়িয়া উঠিল। ইহাদের আবাহনের জন্য বহু মুদ্র। বা 
করন্যাসের স্বষ্টি হইল। এই ভাবে তিন ম’-কার, মন্ত্র মুদ্রা 
আর মণ্ডল (অর্থাৎ সাধনায় দেব-দেবীগণ আবির্ভত হইয়| 
যে নির্দিষ্ট স্থানে বা অঙ্কিত যন্ত্র-মণ্ডলে আগিয়া অবস্থিতি 
করেন), এই সাধন-পদ্ধতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অঙ্গ 
হইয়া উঠিল। কিন্তু এই গুহ সাধন-পদ্ধতিতে যে সকল 
পারিভাষিক শব্দ সাধারণত প্রয়োগ করা হয়, তাহ! দীক্ষিত সাধকই 
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শুরুর সাহায্যে বুঝিতে পারেন, অপরের পক্ষে অনুধাবন করা 


 অসভ্ভব-প্রায়। 


বজবানের আর একটি সাঁধনগন্থা কালচক্রঘান। এই 
মতাবলম্বী সাধকদের নিকট করুণাত্মক কালচক্রই শৃন্যতা, অর্থাৎ 
শৃন্ততা হইতে কালচক্র অভিন্ন। কালচক্রের সহিত তাহার 
শক্তিরপে সংযুক্ত ভগবতী প্রজ্ঞা, যিনি সাকার ও নিরাকার 
উভগ়বিধই । সর্বজ্ঞ কালচক্রই আদিবুদ্ধ এবং সকল বুদ্ধের জনক। 
অর্থাৎ ভগবতী প্রজ্ঞার সহিত সন্মিলিত হইয়া আদিবুদ্ধ কালচক্র 
লোকহিতার্থে "অসংখ্য সম্ভোগকার ও নির্সাণকাট় বুদ্ধ স্থষ্টি করেন। 
কালচক্রের মধ্যেই ত্রিকাল__ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, নিহিত। 
কালচক্রঘায়িগণ সাধন বিষয়ে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি 
প্রভৃতির বিচারের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এবং গ্রহ নক্ষত্রের 
গতি অনুসারে তাহাদের সর্ববিধ কর্ম নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেন। 
কিন্ত এই জন্যই এই যানের নাম হইয়াছে কালচক্রঘান, এই ধারণা 
ভুল সর্বভূক্‌ ও আত্মভুক্‌ কালকে গ্রাস বা ভক্ষণ করিয়া কালগ্রাসী বা 
কালভুক্‌ হওয়াই ভারতীয় বোগী ও বৌদ্ধ সাধকদের উদেশ্য ছিল। 
কালচক্রঘান সেই পূর্ব যোগ-সাধানারই এক বিশিষ্ট পরিণতি । কাল- 
চক্রযানীদের উদ্দেশ্য সেই কালকে নিরস্ত করা, এবং নিজেকে কালের 
চক্রের বা আবতে'র সকল প্রভাবের উধ্বে রাখা | সেই কালই হইল 
আসলে আমাদের মূল প্রীণক্রিয়া। কালচক্রযারিগণ যে সাধন 
বিষয়ে বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি বিচারের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী, 
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তাহার কারণ, এই সমস্ত কাঁলবিভাঁগ হইতেছে এই প্রাণক্রিয়ারই 
দ্যোতক বা জীবনীশক্তির কার্ধেরই ব্যপ্রক । অন্ঠান্ট সম্প্রদায়ের তন্ত্রের 
স্যার ইহারাও স্বীকার করেন বে, আমাদের এই দেহ সমগ্র বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। কাজেই সমস্ত বিশ্ব-ব্রঙ্গাত্ডের মধ্যে 
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে যে সকল কার্ধ নিরন্তর চলিতেছে, 
আমাদের জীবনের মধ্যেও সেইরূপ কার্যই চলিতেছে । অতএব 
কার্ষের মধ্যেই কালের প্রকাশ, ও কার্ধ নিয়াই কালের ধারণা । 
কার্য বন্ধ করিতে পাঁরিলেই কালও রুদ্ধ হইয়া বার। যোগসাধনার 
দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,__শরীরের অভ্যন্তরস্থ এই 
পঞ্চ বায়ুর স্থিরীকরণ করিতে পারিলে, কালকে দমন, কালকে জয়, 
করার পথ সুগম হয়। কালচক্রবানীদের সাধন সংক্রান্ত আর সমস্ত 
ব্যাপার বজ্রঘানীদেরই মত। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি বুঝিতে গণিতের 
প্রয়োজন, এজন্য তীহাদের মধ্যে যথেষ্ট গণিতের চর্চা হইত। 

তান্ত্রিক সাধনার আর একটি ধারা সহজবান, এবং ইহা মন্ত্রধান, 
বজ্রযান, কালচক্রযান, পূর্ব-বোধিসত্রযান ও হীনযাঁনের বিরুদ্ধে প্রতি- 
ক্রিয়ার ফল। এই প্রতিক্রিয়া কতদিনের পুরাতন, তাহা নির্ণ করা 
ছুরহ। আর্ধদেব, কা, সরহ, লুই প্রভৃতি সিদ্ধাচার্ধগণ সন্ধা ভাষায় 
যে সকল চর্ধ! বা গান লিখিরাছিলেন, এবং কাহু, সরহ, তিলোপাদ 
প্রভৃতি সহজ-সিদ্ধগণ অপভ্রংশে যে সকল দোহা রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে এই মতাবলম্বিগণের সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা করা যায়। 
সহজযানী বৌদ্ধেরা পূজার্চনা বা মন্ত্জপে একটুও বিশ্বাস করিতেন না, 
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তাহাদের সাধনায় বাহানুষ্ঠানের কোনও স্থান বা মূল্য ছিল না। 
বরঞ্চ, ত্রান্মণাঁদি বীহারা এ সকল করিতেন, তীহাদের তাহারা 
বি্রপই করিতেন । যে সকল বৌদ্ধ প্রবজ্যা, শাস্্রপাঠ, মন্ত্রজপ ও 
পুজীর্চনা করেন, তাহারাও তাহাদের মতে শুধু বৃথা সময়ই নষ্ট করেন, 
সিদ্ধিলাভ তীহার! করিতে পারেন না। সহজযানীরা শ্রমণপন্থিগণের 
ও শাবকযানাশ্রিতগণের নিন্ারও মুখর ছিলেন। তাহাদের 
দুঃসাহসিক ধারণায় পরমতত্ অন্যেতর লোকের কা কথা, স্বয়ং বুদ্ধেরও 
অজ্ঞাত ছিল» 
এবুদ্ধোহপি ন তথা বেত্তি বথায়মিতরে। নরঃ |” 

সহজতত্রের মতে, সকলেই যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিবার অধিকারী, 
তখন মানুষী বা ্রতিহাসিক বুদ্ধের বিশেষতই বা কি, তীহাকে 
‘অলৌকিক’, ‘অবতার’ প্রভৃতি বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজনই বা 
কি? কাজেই ই'হার! বাহিরের বুদ্ধকে না মানিয়া দেহের মধ্যস্থিত 
বুদ্ধেরই চিন্তন করিয়াছেন, 

দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই । (সরোজবজ্রের ‘দোহাকোষ’,পৃঃ ১০৭) 

দেহস্থিতং বুদ্ধত্ব । ( অদ্বয়বজ্রের টীক! ) 
পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়ারাও “দেহের মাঝে বৃন্দাবনে”র কল্পনা 
করিয়াছেন । এইরূপে শুন্তবাদ বা বিজ্ঞানবাদের স্থান দেহবাদ 
আসিয়া অধিকার করিল । 

সহজ অবস্থায় উন্নীত হইলে সাধকের মায়াময় সংসারের জ্ঞান 
সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়, আত্ম-পর জ্ঞান 
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লোপ পায়। এই অবস্থা ক্রমে এমন এক সুখে গিয়া ঠেকে, 
যে সুখের সাগরে ডুব দিয়া সাধক উদ্ভ্রান্তের মত অবস্থান 
করেন। বহির্জগতের কোনও কিছুই তখন তাহাকে সেই সহজ 
সুখ হইতে স্থলিত করিতে পারে না। সেই পরম মহা্থখই এক- 
মাত্র সত্য, একমাত্র ক্রুব। সেই সুখ উপলব্ধি হইলে ইন্দ্িরশক্তি 
বিলোপ পায়, সহভকারের উন্মেব হয়। সেই অবস্থা লাভ করিতে 
পারিলেই মুক্তি, ন! পারিলে সাধকের মুক্তির কোনও সম্ভাবনা 
নাই। যে শূন্যতা ও করুণার মিলনে বোবিচিত্ত উৎপন্ন হয়, 
সহজযানীদের মতে, সেই শূন্যতা প্রজ্ঞা ও করুণা উপায়, শুন্ততা 
ক্ষেত্র ও করুণা বীজ, শৃন্তত| প্রকৃতি ও করুণ পুরুষ । কিন্তু 
একবার যখন ‘পুরুষ’ ও ‘প্রকৃতি’ এই দুই শব্দ ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়! 
পড়িল, তখন ধর্মের চেহারাটাই গেল বদ্লাইয়|। শুন্যতা ও 
করুণার মিলনে যে বোধিচিত্তের জন্ম হয়, সেই স্থলে যোগসাধনায় 
নারী ও পুরুষের মিলনে বে অনিব চনীয় সুখের উৎপত্তি হয়, সেই 
সুখই সহভ-ধর্মীদের কাম্য হইয়া উঠিল মুক্তির বাহনরূপে । 

ব্যান, কালচক্রযান ও সহজযান, এই তিনের উদ্ভব বখনই 
হইয়া থাকুক না কেন, বান্দালাদেশের পাশ-যুণীয় বৌদ্ধধর্মে এই 
তিন বান প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং বলিতে গেলে এই 
তিন যানের ইতিহাসই এই যুগের বাদালায় বৌদ্ধধর্মের বার-তের 
আনা ইতিহাস। এই যানগুলিকে কেন্দ্ৰ করিয়া বান্ধালাদেশে 
একটা বিরাট সাহিত্যও রচিত হইরাছিল। একটা কথা স্মরণ 
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রাখিতে হইবে, এই তিনটি স্বতন্ত্র নামধেয় যান হইলেও, এগুলি 
মুখ্যতঃ একই ভাবধারা হইতে উৎপন্ন, এবং একই ব্যক্তির পক্ষে 
বিভিন্ন যানের উপর পুস্তক রচনা কঠিনও ছিল না, তাহাতে বাধাও 
কিছু ছিল না। কাজেই কোন গ্রন্থবিশেষ দেখিয়া গ্রন্থকার 
মুখ্য বান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । এই যানগুলির মতবাদের অনেকাংশ 
পরস্পর পরস্পরের সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে অনেক সময় তাহাদের 
মধ্যে সুঙ্গা সীমারেখ! অঙ্কিত করা দুরহ। আবার এই পাল-যুগেই 
আর একটা ধর্মমতও কম লোকপ্রিয় হইয়া উঠে নাই, তাহার নাম 
নাথ-ধর্ম। নাথ-পন্থিগণের মতের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য 
এত বেশী যে অনেকে মনে করেন যে উহ! সম্ভবতঃ ব্যান 
হইতেই উদ্ভূত। ইহা যদি না-ও হয়, নাথ-পন্থিগণের ধৰ্ম 
আদিতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মতের দ্বারা যে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিল, সে বিষিয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধাচার্যগণের 
সায় নাথগণও বর্ণাশ্রমকে অন্বীকার করিয়াছেন। কোনও কোনও 
সিদ্ধাচার্যকেও নাথগণ নিজেদের আচার্য বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া 
লইয়াছেন। ইহাদের কতগুলি ক্রিয়াকলাপ: আবার কৌলধর্ম 
অথবা তান্ত্রিক শৈবধর্স হইতে গৃহীত । - নানা প্রকার যোগে, 
বিশেষতঃ হঠযোগে, ইহারা খুব সিদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ নাথগণ 
তারারও উপাসনা করিতেন। উপাখ্যান অনুসারে, নাথদের 
মতন্তেন্্রনীথ বাখরগঞ্জের চন্দ্রহীপের একজন ধীবর ছিলেন । কাহারও 
কাহারও মতে চন্দ্রদীপের মভ্েন্্রনাথই নাকি রাঢ়ের সিদ্ধাচার্ 


১০৮ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


ভুইপাদ২৭। নীননাথকেও কেহ কেহ মৎস্তেন্দ্রনাথের সহিত অভিন্ন 
মনে করেন, কিন্তু ‘তেরে’ একস্থানে স্পষ্টই আছে নীনপাদ 
মখশ্েম্রনাথের পিতা এবং তাহার নামান্তর ছিল বজ্রপাদ ও অচিন্ত্য । 
মৎস্যেন্সের শিষ্য গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গাল- 
দেশের রাজ! গোপীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। 
নগন্তন্্রনাথকে তাহা হইলে দশম শতাব্দীর শেষের লোক বলিয়া 
ধরিয়া লওরা যায়। মংৎস্তেন্দ্রের অবতারিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 
সংস্কতে রচিত পাচখানি গ্রন্থ নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশিত 
করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে “কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে” দেখা যায় মৎস্তেন্্রনাথ 
সিদ্ধ বা সিদ্ধান্ত সমপ্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নেপালে মৎস্তেন্্র অব- 
লোকিতেশ্বরের অবতার বলির পূজিত হন। “তেঙ্ুরের একস্থানে 
জালন্ধরিপাদকে “আদিনাথ” বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই 1২৮ 
ইহা হইতে মনে হয়, জালন্ধরিপাদ মীননাথ ও মৎস্তেন্দ্রনাথেরও 
পূর্বে ছিলেন এবং মৎস্তেন্্রাথই নাথ-ধর্মের প্রবর্তক নহেন। এক 
বিবরণে জালন্ধরিপাদ অষ্টম শতাব্দীর উজ্ডিয়ান-রাজ ইন্জভূতির শিষ্য 
কিন্তু অপরাপর বিবরণে, জালন্ধরিপাদই রাজা গোপীটাদের গুরু 
হাড়ি-পা, এবং তিনি ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য। কাশ্ধীর ও 
পাঞ্জাবের মধ্যে জলন্ধরে অনেকদিন অবস্থান করার জন্য তাহার 
নাম হইয়াছে জালন্ধরিপাদ, তারনাথের গ্রন্থে এপ একটা কথ| 


আছে। কিন্তু মৎস্তেন্্নাথ বাঙ্গালী হইলেও, জালন্ধরিপাদ, গোরক্ষ- 
(২৭) HBDU., P- 342. 


(২৮) Cordier, XT; P. 113. 
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নাথ, চৌরহ্গীনাথ প্রভৃতি নাথ-বোগিগণ বাঙ্গালী ছিলেন এরূপ মনে 
করার হেতু নাই । অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত, মৃত্যুর পর, দেহ হইতে 
আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, মুক্তিলাভ হর, এরূপ ধারণা নাথ- 
সিদ্ধগণের ছিল না। অশুদ্ধ মায়া পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ মায়ার 
সহযোগে, যোগহীন সাধারণ মন্তুয্যের দুঃখ ও শোকের কারণ 
অপক দেহকে (হঠ) যোগাগ্ি দ্বারা পক করিয়া দেবছুলভ ও 
নানা শক্তিধর যোগদেহ, বা সিদ্ধ দেহ, উৎপন্ন করিয়া এই জীবনেই 
জীবনুক্তি লাভ করিয়া, পরে দিব্য দেহে সিদ্ধি বা শিবত্ব (মহেশ্বরত্ব)- 
লাভ করাই ছিল তীহাদের উদ্দেশ্য । তাহা হইলেই হইল, যেখানে 
সাধারণ মানুষ স্থল দেহে বাঁচে, সেখানে তিনি মৃত, আর যেখানে 
সকলের মৃত্যু সেখানে তিনি বাচিয়া থাকেন কারণ মুতের মরণ 
নাই,__সিদ্ধ দেহে মৃত্যুকে জয় করিয়া এরূপ অমরত্ব লাভই ছিল 
তাহাদের চেষ্টা। এইরূপে, কায়ষাধন দ্বারা পুরাতন দেহকে যোগে 
দগ্ধ করিয়। তন্মধ্য হইতে জাত নূতন, অ-জড় ও অ-ধ্বংসী সিদ্ধ দেহে 
যে অমরত্ব লাভ করা যায়, দিব্য দেহ ধারণ করার পরও সেই 
অমরত্বই রহিয়া যায়, এবং তাহাই নাথ-সিদ্ধগণের সিদ্ধি বা পরামুক্তি, 
ইহাকেই তাহারা শিবত্ব বা ঈশ্বরের পরাপ্রক্কতির সার নির্ধাস 
বলিয়া থাকেন। অমর হইয়া মহেখবরের অবস্থা লাভ করাই 
তাহাদের সাধনার লক্ষ্য। এই দিক দিয়া বিচার করিলে নাথ 
সিদ্ধদের মতবাদকে ঠিক বৌদ্ধ বল! চলে না ।২৯ 
(২৯) নাথদের ধর্ম _ও মতবাদের বিশদ, প্রামাণ্য ও প্রাঞ্জল আলোচনার জন্য 
Obscure Religious Cults as Background of Bengali 
Literature, S. B. Das Gupta, 1946, Part III, pp. 219 fi. 
দ্রষ্টব্য। 
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সহজযান ও নাথ-পন্থার মুতিপূজার স্থান ছিলনা, এবং ইহাদের 
কথাটি লক্ষ্মীষ্করার ‘অদ্বয়সিদ্ধি'তে এইরূপে ধ্বনিত হইয়াছে, “কাঠ, 
পাথর বা মাটির তৈরারী দেবসুতির কাছে প্রণত হওয়া বুথ] 1৮৩০ 
কিন্ত মহাযান, বজযান ও কালচক্রঘানকে উপাশ্রয় করিয়া বাঙ্গালায় 
ও মগধে অষ্টম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত চারি-পাচ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক 
বৌদ্ধ দেব-দেবীর সুতি নানাবিধ প্রস্তর, ধাতুতে ও দারুতে গঠিত 
হইয়াছিল। ভাস্বধ-রীতির দিক দিয়া ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মুতিতে একই 
রীতি অনুস্থত, লোকতঃ সে রীতির নাম গৌড়ীয় শিল্প-রীতি, এবং 
জনশ্রুতিতে মেই রীতির উদ্ভাবয়িত! ধীমান ও বীতপাল নামক ধর্ম- 
পালের সমদামরিক শিল্পীদ্বর | অষ্টম হইতে দশম শতক পর্যন্ত কালে 
বাঙ্দালার তুলনায় মগধের মূর্তি সংখ্যায় অনেক অধিক। এই দুই- 
[তিন শতাব্দীতে উত্তর ও পশ্চিম বন্ধের শিল্পের সহিত মগধের শিল্পের 
সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। পূর্ব-বন্দের শিল্পাদর্শ অনেকটা! স্বতন্ত্র মার্গ অনুসরণ 
করিত, এবং ুষ্ৃতা, শারীর-স্থানের বথাযথতা৷ ও সৌকুমার্ধের প্রতি- 
যোগিতায় পূর্ব-বন্দের ভাস্কর অগ্রগ ছিলেন। কিন্ত দশম শতকে . 
বাঙ্গালা ও মগধ উভয় দেশেই শিল্পাদর্শের যে অপকর্ষ ঘটয়াছিল, 
পূর্ববদ্দের ভান্বর্ষও তাহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। 
একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙ্গালার শিল্প একই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত ও প্রতিফলিত হইল, এবং বাঙ্গালার শিল্পে যে দাক্ষ্য 


(৩০) Sadhanamala, 13600956051) Bhattacharyya, Vol. II, Intro., 
DD: 0৮, b 
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আত্মপ্রকাশ করিল, মাগধীয় শিলীগোষ্ঠীর রচনায় তাহার অভাব 
সুপরিস্ফুট। কিন্ত এই সমগ্র যুগে বাঙ্গালা ও মগধের প্রত্যেক 
অংশের শিল্পী যে রীতির অনুসরণে হিন্দু দেববিগ্রহ রচনা করিতেন, 
বৌদ্ধ দেবতামুতি রচনায় সেই রীতির ব্যত্যর বা অন্যথা ঘটিত না। 
একই ভাস্বরের হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মণ্ডলীরই দেবমুতি গঠন 
অধিকারগত ছিল,শিল্প-রীতি ছিল জাতীয় । 

বাঙ্গালার এই মূতিগুলির একাংশ সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে 
বাঙ্গালার বিভিন্ন চিত্রশালার, একাংশ পড়িয়া আছে পলীপথের ধারে, 
প্রান্তরে, বৃক্ষতলে অথবা! কোনও গৃহস্থের বা ধনবানের আঙ্গিনায় 
বা মালঞ্চে, একাংশ চলিয়া গিয়াছে বিদেশী পোতে বিদেশীয় 
যাদুঘরের শোভাবর্ধনের জন্য, বাকী অংশ আছে মন্দিরস্থান-সংলগ্র 
পুরাণে দীঘির পচা নিথর জলের তলে অথবা ভূগর্ভে লৌকনয়নের 
অন্তরালে। পুজা যখন বন্ধ হইয়া যাইত, প্রেমার্ত পূজারী, অথব! 
মন্দিরের অধিকারী, তখন দেববিগ্রহটিকে সোহাগে সামান্য ক্ষত 
করিয়! নিক্ষেপ করিতেন নিকটস্থ জলাশয়ে। যে মুতিগুলির সে 
সৌভাগ্য হয় নাই, তাহারা প্রায়শঃ গতনাসিক হইয়া, অথবা অন্য 
কোনও, বা কোন কোনও, অন্দে বিক্ষত হইয়া! পরধ্মীর শোচনীয় 
আক্রোশের চিহ্ন বহন করিতেছে।, এই জন্ অক্ষত মূতি 
বান্দালীদেশে এবং উত্তর-ভারতের অন্তত্রও বেশী আবিষ্কৃত হইতে 
পারে নাই। বাঙ্গালার অক্ষত বা কিঞ্চিৎ ব্যাক্ৃত মুতিগুলির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে প্রথম উপজ্ঞাই হয়, বুঝি মাতৃগর্ভেই বান্দালার 
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নপদক্ষগণের করপলবগুলি স্বয়ং বিশ্বকর্মা নিজের হাতে গড়াই 
দিতেন, বে দরদী বিশ্বকর্মা গুপ্ত-যুগীয় সারনাথের শিল্পীর অন্গুলিগুলি 
নির্মাণে একদা নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন অবধানে । নচেৎ 
পাথরের মত শক্ত পাথরকে মোমের মতন নরম উপাদানরূপে 
ব্যবহার সম্ভব নয়, নচেৎ পাথরের গা কাটিয়া এমন সুঠাম স্থভৌল 
তন্ন, এমন পেলব অঙ্গ, এমন মঞ্জু আননহ্ আর এমন রুচির 
আখি রচনা সম্ভব নয়, পাঁধাণের গা চিরিয়া তরল ওষ্ের তলে 
প্রসন্নতার এমন অংশুল মৃদু হাসি ফুটানও অসম্তব। নামের কা্দাল 
ছিলেননা শিল্পের এই বাহুকরগণ, নাম তাঁহারা রাখিয়াও যান নাই, 
তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ কিশূড্, ধর্মে বৌদ্ধ কি হিন্দু, বয়সে বৃদ্ধ 
কি যুব! তাহারও কোনও ইদিত নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর তাহারা 
নমন্ত। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশের শিলীগোষ্ঠীগুলি রাজার ব| 
ধনবানের উৎসর্পণ। করিয়া! আন্থকুল্য লাভের কতখানি প্রযন্ব 
করিতেন বা করিতেন না,__অথবা গুণমুগ্ধ এশ্বধশালী স্বয়ং 
উপচিকী্যু হইয়াই তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন,-কিংবা 
আত্মনিষ্ট শিল্পীকে ব্যষ্টিগত ভাবে রুদ্ধদ্বার শিল্পশালার 
অভ্যন্তরে অপররাত্রি পর্যন্ত সুন্দরের সাধনায় তন্ময় হইয়া বিনিদ্র 
থাকিতে হইত শুধু পেটের দায়ে, দুটে। ভাতের জন্য, 
তাহার কিছুই জানিনা, কিন্তু যদি স্মরণ করি, সাহিত্য যেমন সমাজের 
উন্নত মনের প্রাতিফলিক, শিল্প তেমনই গণ-চিত্তের একখানি স্বচ্ছ 
মুক্র, তাহা হইলে অভিনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দী, উমাপতিধর, ধোরী, 
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গোবর্ধন, জয়দেব প্রভৃতির কীর্তির সহিত এই সকল অনামী 
বূপকৃত্গণের কীতিসম্ভার নিরপেক্ষচিত্তে তুলনা করিয়া বুঝা যায়, 
দেশের লোকায়ত ইতিহাসের জন্য শিলীও যে উপাদান-সম্পৎ 
রাখিয়। গিয়াছেন, তাহার মূল্য অনধিক নয়। শিল্পীর হাতের 
পাথরের ও ধাতুর এই মুক রূপকগুলি একই নীরব ভাষায় 
প্রত্যেকের কাছে,_-ভূলোকের যাবতীয় চক্ষুত্মানের কাছে,__চোখে 
চোখে অনন্ত কথা বলিয়া আজিও অপূর্ব রসলোকের স্থষ্টি করে, 
কিন্তু দুঃখ এই, তাহাদের কীর্তিই শুধু জীবিত আছে,__কীতি 
তাহাদের জীবিত রাখিতে পারে নাই। 

মৌর্য এবং শোর্ঘ-পর যুগেও যখন বুদ্ধের মুর্তি কল্পিত হয় নাই, 
তখন হয় পদচিহ্ন, ন| হয় শুন্য সিংহাসন বা অগ্নিশিখাময় স্তম্ভ, 
না হয় স্ত,প প্রভৃতি প্রতীক দ্বারা বুদ্ধ সুচিত হইতেন। উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের গান্ধারে যে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পরীতির উদ্ভব হইল, সেই 
রীতিই জন্ম দিল বুদ্ধ মুতির। পেশী-বহুল দেহে, গ্রীক স্্ধদেবতার 
মুখমগ্ডলকে আদর্শ করিয়া ৩১ বুদ্ধের গুল্ফ-শোভিত মুখ এবং 
তীক্ষ ভীজ-ুক্ত পরিধেয় প্রকাশ লাভ করিল। পরবর্তী শতকে 
মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পে বুদ্ধ-মূর্তি হইতে গুদ্ক অন্তর্হিত 
হইল এবং পেশী ও বন্ত্ের ভাজ অনেকটা সংযত হইল । গান্ধার- 
শিলিগণ সাধারণ ভিক্ষুবেশ পরিহিত বুদ্ধ গ্রতিমাও যেরূপ গঠন 


(৩১) Catalogue of the Archaological Museum at Mathura, 
J. Ph. Vogel, 1910, Pp. 34. 
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করিয়াছিলেন, বুন্ধদেবের সারাজীবনের এবং তাঁহার পূর্ব-জাতকের 
অসংখ্য ঘটনাবলীকেও তাহারা শিলাখণ্ডে রূপ দান করিয়াছিলেন । 
অমরাবতীতেও তাই ৩২। কিন্তু মথুরার শিল্পিগণের হাতে এই 
ঘটনাবলী হইল সীমাবদ্ধ, এবং গুপ্ত-যুগের শিল্পে তাহার জীবনের 
কেবলমাত্র চারিটি প্রধান এবং চারিটি অগ্রধান ঘটনার আসিয়া 
হইল পর্যবসিত ৩৩। পরবর্তীকালের শিল্পেও গুগু-যুগের এই 
বৈশিষ্্যই বজায় রহিল, এবং এই আটটি ঘটনাকে ফুসে সাহেব 
“আটটি বিস্ময়” বলিয়া অভিধ| দিয়াছেন। আত্রবৃক্ষের শাখা ধারণ 
করিয়া দগ্ডায়মানা মারাদেবীর উদরের দক্ষিণ পাশ দিয়া বুদ্ধের 
জন্মগ্রহণ ; বোধ্গয়ার সন্পিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরূবেলা় 
তাহার বু্ত্বলাভ; সন্বোধিলাভের পর মৃগদাব-সারনাথে প্রথম 
ধর্মোপদেশ দান করিয়া ধর্মচক্র-প্রবতন ; এক বানরের হস্ত হইতে 
তাহার এক ভাণ্ড মধু গ্রহণ শ্রাবন্তীতে তাহার প্রতিদ্বন্দিগণকে 
পরাভূত করিবার নিমিত্ত বহু বুদ্ধের স্থষ্টি ; দেব-রূপে জন্মগৃহীত 
তাহার মৃত! জননীর নিকট অভিধর্ম ব্যাখ্যানের ভন্থ ত্রয়ন্ত্রিংশ স্বর্গে 
আরোহণের পর ব্রহ্মা ও ইন্দ্র সহ সঙ্কান্ঠে অবতরণ;  রাজগৃহে 
দেবদত্ত কতৃক বৃদ্ধকে পদদলিত করিতে প্ররোচিত নালগিরি নামক 
উন্মত্ত হস্তীকে বশীভূত করণ; আর, কুসিনারায় তাঁহার মহা- 


(৩২) Amaravati Sculptures in the Madras Gov 
Sivaramamurti, 1042, P. 54 £. 

(৩৩) Catalogue of the Museum of Archeology at Sarnath. 
Daya Ram Sahni, 1914, 0. 24. 
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পরিনির্বাণ,_বুদ্ধের জীবনের এই ঘটনাষ্টই শেষকালে ভারতীয় 
বৌদ্ধগণকে সর্বাপেক্ষা আক্ষ্ট করিল, এবং শিললিগণও তাহাই প্রস্তর 
খোদিত করিতে লাগিলেন। এই আটটির মধ্যে জন্ম, সন্বোধিলাভ, 
ধর্চক্র-গ্রবর্তন ও মহাপরিনির্বাণ,_এই চারিটিই প্রধান ঘটনা। 
কোনও কোনও গ্রতিমায় সম্বোধিলাভের পর বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায 
পদ্নাসনে আসীন, এবং মুতির চালিতে অপর সাতটি ঘটনা পর-পর 
শ্রেণীবদ্ধভাঁবে খোদিত রহিয়াছে । এস্থানে বলা অগ্রাসন্বিক 
হইবেনা যে, জাভার বোরো-বুছুর মন্দিরে শাক্যমুনি-বুদ্ধের জীবনী 
সম্বন্ধে এক সারিতে যে ১২০টি খোদিত মুর্তি-ফলক (98791) 
রহিয়াছে, তাহা তাহার নির্বাণে আসিয়া শেষ হয় নাই; সারনাথে 
ধর্মচক্র-প্রবতনের পর তাহাতে তাঁহার জীবনের কোনও ঘটনাই 
স্থান পায় নাই ৩৪ । 

বুষাণ-যুগের মথুরা শিল্পরীতির অনুবর্তনে যে বুদ্ধ প্রতিমা-সমূহ 
গঠিত হইয়াছিল তাহা দ্বিবিধ, (১) করতল বহির্দিকে প্রকাশ পূর্বক 
দক্ষিণ হস্ত স্বন্ধের দিকে উত্তোলন করিয়া অভয়-মুদ্রায় স্থানক’ 
(দণ্ডায়মান ) মূর্তি, ও (২) ধ্যান-মুদ্রায় ‘আসন’ (উপবিষ্ট) মূর্তি। 
কোনও কোনও আসন-মুতিতেও অভয়-মুদ্রা দেখা যায়। গুপ্ত-যুগের 
সারনাথ শিল্পরীতিতে অনুস্থত বুদ্ধমূর্তিতে ধর্মচক্র-সুদ্রাই পরিলক্ষিত 
হয়। ধর্মচক্র-মুদ্রা গান্ধার-শিন্নও না জ্ঞাত ছিল এমন নয় । 


(৩৪) The Influences of Indian Art, J. Ph. Vogel, 1925. 
PP. 62—63. E 
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কুষাণ-বুগের মথুরার শিল্প নিদর্শনগুলি দেখিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে বে, বোধিসত্র-তত্ব সেখানে তখনও পরবর্ধিত হয় নাই, 
কারণ মোটে ছুই তিনটি বোধিসত্ত মৈত্রেয়ের মূর্তিই মথুরায় 
আবিষ্কত হইয়াছে, অবলোকিতেশ্বরের ত একটিও নয় | কিন্ত 
গুথু-ও গুপ্ত-পর যুগে মহাবানের কল্যাণে পঞ্চ-বোধিসত্তের মুর্তি 
ও পুলা উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইল, এবং সাধারণতঃ বুদ্ধমুতির দুই 
পাঁ্খে অবলোকিতেশ্বরের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমূর্তি খোদিত হইতে 
লাগিল। এই দুই যুগের উত্তর-ভারতীয়, বিশেষতঃ সারনাথের, 
বিগ্রহগুলি পরিমার্জিত রুচি এবং আধ্যাত্মিক-ভাবের গভীরতা, 
এই দুই প্রধান বৈশিষ্টাঙ্কিত। বুদ্ধ, বোধিসব এবং মহাযানের 
অষ্তান্ত দেব-দেবীর মুতিগুলি সবই ধ্যানভাবে অনুপ্রাণিত, 
এবং নিমীলিত বা অর্ধ-নিনীলিত চোখে ধ্যানে নিমগ্ন । এই ধ্যান 
প্রভাবেই বোধিসন্ এবং অপরাপর দেব-দেবীর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে, 
এবং সন্বোধিলাতের পরও বুন্ধগণ সেই ধ্যানস্থ হইয়াই থাকেন, ধ্যান 
আর ভাদ্দেনা। শুধু বৌদ্ধ সুরভি নয়, এ দুই যুগের উত্তর-ভারতীয় 
বৈষ্ণব ও শৈব মূৰ্তিতেও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এই যোগ- 
ভঙ্গীই প্রকাশনানৎ । মুদিতার্ধ আখির নাঁসিকাগ্রে সংবদ্ধ দৃষ্টি 
লইয়া কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, অথব| লীলগতি-গরায়ণ 
মৃতি গুলি এই ধ্যানভাবেরই দ্যোতন! করিতেছে। 


(৩৫) Medieval Indian Sculpture in the British Museum, R- 
P. Chanda, p. 35. 
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কিন্ত আরাধ্য দেবতার কঠোর ধ্যান-যোগীর ভাব পাল-যুগের 
বাঙ্গালীর যেন তত মনঃপূত হয় নাই, উহা অনেকটা! তাহার প্রক্কতি- 
বিরুদ্ধও | যদি আমার দেবতা তীহারই উগ্র ধান লইয়া বিভোর 
হইয়া রহিলেন, তবে তীহাকে আমার পুজার সার্থকতা কই? 
যদি, আমার পূজা তিনি গ্রহণ করিলেন কিনা না-ই বুঝিলাঁম, 
আমার পুজার তিনি প্রসন্ন হইলেন কিন! না-ই জানিলাম, আমার 
দেবতা ইহ্‌কালে ও পরলোকে আমারই হইলেন কিনা না-ই টের 
পাইলাম, তবে কিসের লোভে আমি সেই পাষাণের পুজায় 
আত্ম-নিবেদন করিব? তাহার ধ্যান তীহার থাকুক, কিন্ত আমাকে 
দিতে হইবে গ্রসন্নতার আশা, পরিতৃপ্তির আশ্বীস। এই জন্যই 
পাল-বুগের দূপদক্ষগণ মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিলেন প্রসন্ন- 
দেবতার কমনীয় রপ। কেমন সেই দেবতা ? সেই দেবতার মুখ 
হইবে ধ্যানানন্দে ঢল ঢল, এবং সেই মুখে থাকিবে হয় ধ্যানের 
আবেশে, না হয় ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছল অনুরাগের গভীর তৃপ্তিতে, 
মুদ্িয়া-আসা আখি । অথবা, সেই মুখে থাকিবে ছুই বিদ্ষারিত 
চোখের স্বচ্ছ চাহনি, আর চোখের তলে, টোল-খাওয়৷ দুই গালের 
মাঝে, ঠোঁটের কোণে কোণে ভাসিবে রহস্ত-মেছুর মৃদ্রমন্দ হাসি। 
মুখের দীপ্তিতে, চোখের ভাষায় ও ঠোঁটের হাসিতে প্রসন্ন দেবতা, 
তাহার ভীরু ভক্তকে দিবেন পুজার সার্থকতার আশ্বাস পলে 
অনুপলে, সর্বক্ষণ । এমন দেবতাকে অন্তরে অবলোকন করিলেন 
পাল-শিল্পী, এবং তখন সেই অরূপ দেবতাকে জীবন্ত রূপ দিলেন 
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যৃত পাথরের গাঁয়ে অথবা জড় ধাতুপিণ্ডের_বিশেযতঃ একাদশ- 
দ্বাদশ শতকের মৃতিতে। এই ছুই রূপে ধরা দিলেন আকাশের 
দেবতা পাল-যুগে বাদ্ালার মন্দিরে মন্দিরে, হিন্দুর ও বৌদ্ধের 
দেবালয়ে। এই অভিরাম রূপ দেখিয়া হয়ত অতি বড় নাস্তিকের 
এক একবার সাধ যায় ভক্তের আসনে গিয়া বপিবার, এবং তাই 
যদি হয়, মুতি-পূজার যথার্থ উদ্দেশ্য অধিকতর সাঁফল্য লাভ করিল 
তন্্রালু পাল-শিল্পীর মায়াবী হাতে। সেই মায়াবী হাত জানিত 
কেমন করির| ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া রচনা করিতে হয় বিপুলায়তন 
মূৰ্তি, কিন্তু জানিতন! কেমন করিয়া খাড়া করিয়া দিতে হয়,_ 
বাদামি, কাঞ্চী ও এশিফান্টার শিল্প-রীতির অম্ৃকরশে বিরাট 
শক্তি ও মহান কল্পনায় মণ্ডিত বৃহদাকার মু্তিই গঠন করিয়া, 
আরাধ্য ও ভক্তের মাঝখানে একের পর্্ধ এবং অপরের বিস্ময় ও 
সঙ্কোচের উচ্চ প্রাচীর । শিল্পশাস্বের নিগড় যতই তাহাকে 
বাধিবার চেষ্টা করুক না কেন, মায়াবী কিনা,_বাধন সত্বেও 
দেবমূর্তির গণ্ডীর মধ্যেই সেই হাতে ক্রিয়াশক্তি পাইল প্রভূত স্ফুর্তি, 
উষ্ণ ভাবোচ্ছু।স পাইল পর্যাপ্ত বিকাশ,__এবং এই কথার সম্যক 
উপলব্ধি হয় বাঙ্গালার মারীচী, পর্ণশবরী, নৃসিংহ, নটরাজ, অঘোর, 
মহ্ষমর্দিনী, নর্তন-গণেশ প্রভৃতি মূর্তিগুলি দর্শন মাত্রেই। কিন্ত 
তাই বলিয়! সে প্রশ্রয় দেয় নাই উড়িম্তার ও মহোবার শিল্ের 
ভাবী অবাধ স্বাধীনতাকে, কারণ দৈবত মুভিতে সংযমের রশ্মি টানিয়! 
না রাখিতে জানিলে ভক্তেরাঁচোখে দেবতা হুইয়! পড়েন খাটো, 


সা 
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তাঁহার মহিমায় বিশ্বাস যার কমিয়া,__তখন এহর্ষের বিকারটুকুই 
শুধু পড়ে নজরে। 

মহাযান ও বজ্রযান প্লাবিত হইলেও বাদ্দালা একেবারে বিস্বৃত 
হয় নাই গৌতম বৃন্ধকে। বুদ্ধের যে সমস্ত সুতি বাঙ্গালাঁদেশে, 
বিশেষতঃ পূর্ববন্দে ও উত্তরবন্ধে, আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অসংখ্য 
না হইলেও নেহাৎ সামান্যও নয়। মৃতিথুলি বিভিন্ন ‘মুদ্রায়’, 
অর্থাৎ দেবতার মনের বিভিন্ন ভাব ও ক্রিরাব্যঞ্ক হস্তের বিভিন্ন 
ভঙ্গীতে, কিন্তু অধিকাংশ মুতিই ভূমিস্পর্শ-ুদ্রায় আসন-মূর্তি । 
বুদ্ধ যে মার এবং মারবলের দর্পনাঁশ করিয়া সন্বোধিলাভ করিয়াছেন, 
ভূদেবীকে সেই মুহূর্তে তাহারই সাক্ষী রাখিবার জন্তু দক্ষিণ হস্ডের 
অঙ্গুলি দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আছেন। ঢাকা চিত্রশালার 
ফরিদপুর-উজানিতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীর থে মুর্তিতে বুদ্ধ 
বজাসনে বসিয়া ভূমিম্পর্শ মুদ্রায় রহিয়াছেন, তাহাও এই একই 
শ্রেণীর। মূর্তির পীঠে একটি বজ্র ও সধরত্ব অঙ্কিত আছে। 
বিক্রমপুর-সধ্যপাড়ায় প্রাপ্ত ভূমিম্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধের একটি কৃষ্ণ 
প্রস্তর মুর্তিতে, পাদপীঠে, দশম-একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে দাঁনপতি 
নিরুপমস্য” উৎকীর্ণ আছে৩৬। মথুর| শিল্পের অভয়-মুদ্রা ও 
ধ্যান-ুদ্রা এবং সারনাথ শিল্পের ধর্মচক্র-মুদ্রার সহিত পাল-শিলের 
ু্ধমূি কল্পনার এই দৃষ্টিভদ্দীর পরিবর্তন লক্ষিতব্য। বাঙ্গানী- 
চিত্তে বোধ্গরায় গৌতমের সম্বোধিলাভই বুদ্ধ-চরিতের সর্বাপেক্ষা 


(৩৬) Ann. Rep. of ihe Dacca Musuem, 1939-40 P. 5. 
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প্রধান ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল । নালন্দার ও 
বৌধ্গয়ার গৌড়ীয় শিল্পরীতির বুদ্ধমুতি গুলিতেও ভূমিস্পর্শ-সুদ্রাই 
বেশী লক্ষিত হয়, এবং হওয়ারই কথা, কারণ মগধেই বুদ্ধ সম্বোধি- 
লাভ করেন। বাল্গালার মাটির সহিত বুদ্ধ-চরিতের ছোট-বড় 
কোনও ঘটনাই বিজড়িত নয় বলিয়া, এবং পাল-বুগে বাদল! ও 
মগধ একই রাষ্ট্রীয় এক্য-বন্ধনে ছিল বলিয়া, বাঙ্গালার শিলীও 
সম্বোধিলাভের মুদ্রাকেই বুদ্ধমুতি রচনার গ্রহণ করিলেন। তবে 
ধ্যান-মুদ্রায় (দক্ষিণ করতল বাম করতলে স্থন্ত করিয়া হস্তদ্ধয় উপবিষ্ট 
বুদ্ধের দুই পাঁদোপরি স্থাপিত) অন্ততঃ দুইটি বুদ্ধ-মূর্তি ঢাকা 
চিত্রশালায়, ব্যাখ্যান-মুদ্রায় ( প্রথম ধর্ম-প্রচারের ভঙ্গীতে ) অন্ততঃ 
তিনটি, এবং সমাধি-মুত্রায় অন্ততঃ একটি বুন্ধমর্তি রাঁজসাহীর বরেন্দ্র 
অনুসন্ধানসমিতির চিত্রশালার সংগৃহীত আছে। অভয়-মুদ্রায় 
( উদ্বণেখিত অঙ্গুলি সহ করতল সম্মুখ ভাগে স্তস্ত করিয়| অভয় 
দান করিয়!) বুদ্ধের একটি স্থানক ব্রঞ্জমূতি' এবং ধর্মচন্র-মদ্রায় 
পদ্মাদনে উপবিষ্ট বুদ্ধের একটি ব্রঞ্জযুতি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছেত+। 
বজ্পর্যঙ্ক লীলায়-উপবিষ্ট একটি তম বোধিসত্নতি রাজনাহী চিত্র 
শালায় আছে, এটি সম্ভবতঃ অধুরৃক্ষের ছায়ায় গৌতমের তগশ্চরণের 
চিত করিভাছ*"| এই চিত্রশালায় বিহার হইতে পাচটি 
এবং রাজসাহী হইতে একটি যে কীরিট-শোতডিত এবং 'অলগ্বত মুর্তি 


(01) ASI, Ann. Rep., 29522, p. 165. 
(৩৮) Ann. Rep. of V.R.S., for 1926—27, Museum Notes, p. হত 
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আছে, সেগুলিকে আদি-বুদ্ধের মুর্তি বলিয়া প্রথম অনুমিত হইয়াছিল, 
কিন্ত স্বীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, মৃতি গুলি 
শাক্যমুনি-বদ্ধের৩৯। বগুড়া-কাসিয়াবাড়ী হইতে এই জাতীয় 
একটি দ্বিভুজ ও অলঙ্কৃত, উধ্বভাগ-ভগ্ন, মুৰ্তি রাজসাহী চিত্রশালায় 
পরে স্থান পাইয়াছেঃ*, এবং পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও 
এইরূপ দ্বিপন্াসনে উপবিষ্ট, অলঙ্কার-ভূষিত বোধিসত্তের একটি 
প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বুদ্ধের স্থানক পত্র 
মুর্তিও উত্তরবঙ্গে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত পূর্ববদে সম্ভবতঃ 
পাওয়! যায় নাই । প্রাহাড়পুরে প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে সম্মুথস্থ 
গ্রাটারে সংলগ্ন সারিবদ্ধ মৃণ্ময় মুর্তি-ফলকের মধ্যে ভূমিষ্পর্শ ও 
ব্যাথ্যান-মুদ্রায় বুদ্মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। মৃণ্ময় বুদ্ধমূৰ্তি বান্দালা- 
দেশে আরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বালুপ্রস্তরের একটি শিলাখণ্ড 
চারিটি কুলুদির মধ্যে ধ্যান-মুদ্রায় চারিটি আসন বুন্ধমুতি“ ঢাকা 
চিত্রশালায় আছে, পাওয়। গিয়াছে টাকার চুড়াইন গ্রামে। বিক্রম- 
পুরের একটি দার, ব্যাক, বুরমূর্তি চট্টগ্রামে রক্ষিত আছে, 
এটিও দ্ি-পন্নীসনে উপবিষ্ট, ভূমিস্পর্শসুদ্রায়**। 

যুদ্ধমুতি -স্তব বিহারে অনেকগুলি আর ভইটলও) এ পরত 
থাজালাদেশে হইয়াছে মাত্র একটি, খুলণা-শিববামিত। দেখাল 
(5441. 488: 71 10717588019 


(৮-)4 Note to the Additions to VRS. Museum, 1925—26, D. 2. 
(8) AST, Ann. Rep., 192122, ৮2 82, No. 13. 
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শিবের মূর্তি বলিয়া উহা পূজিত হইতেছে। একাদশ শতাব্দীর 
এই কষ্টিপাথরের স্তবকটির মধ্যভাগের অনেকটা স্থান জুড়িয়া 
আছেন ভূমিল্পর্শ-মুদ্রায় আসীন বুদ্ধ, এবং স্তবকের অবশিষ্ট অংশে 
তাহার জীবনের ঘটনাষ্ট খোদিত। সারনাথের বুদ্বচরিত স্তবক- 
গুলিতে কিন্ত এমনটি ন়ঃ২ | সেখানে বুদ্ধের আটটিই হোক্‌, চারিটিই 
হোক্‌, প্রতিটি ঘটনার জন্য সমান স্থান অংশিত। কিন্ত বাজালার 
ও নগধের শিল্পিগণ পৃথক মুতিতেও বটে, স্তবকেও বটে, বার বার 
এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, সম্বোধিলাভের চেয়ে মহিমময় ঘটনা 
বু্-চরিতে আর কিছুই ছিলনা । শিববাটির স্তবকটিতে বুদ্ধ 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন বোধগয়ার মনি র, কিন্ত নালন্দার নিকট 
জগদীশপুরে যে বিরাট, অক্ষত ও অতি সুন্দর এই জাতীয় স্তবক 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই মন্দির নাই ₹৩। শিববাঁটি- 
সবকে বোধয়! মন্দিরের তিন পার্শ্বে অপর সাতটি ঘটনা খোদিত। 
মন্দিরের বামে একটি ক্ষুদ্রীকার মন্দিরের অভ্যন্তরে মায়াদেবী একটি 
বৃঙ্ষশাখা ধরিয়া লুম্বিনি উদ্যানে দপ্ডারমানা, এবং তাঁহার পার্শ্বে 
সন্যোজাত গৌতম । এই জন্ম হইতে বু চরিত আরস্ত করিয়| শেষ 
হইয়াছে মহাপরিনির্বাণে, সেই চিত্রট রহিয়াছে স্তবকণীর্ষে। 
ভুমিল্পর্শ-মুদ্রায় আমীন বুদ্ধের পদ্মাদনের নীচে দুই সারি চিত্রে 
একটিতে মহাভিনিক্রমণ এবং অপরটিতে মার (বৌদ্ধ শয়তান ), 


(8) ASI., Ann. Rey., 92772250০27. 
(৪৩) Modern Review, 1030, Jan., pp. IO4—IIO. 


বাঙ্গালাঁয় বৌদ্ধধর্ম 


৮777 


hd 
Pl 


খুলনা-শিববাটীর বুদ্ধমূতি স্তবক 
ভারতীয় প্রত্তত্ব-বিভাগের সৌজন্যে 


চর | ) 


পাল-যুগ Ek ১২৩ 
মার-পত্বী ও মারের নানী-বাহিনী, অর্থাৎ সম্বোধিলাভের অব্যবহিত 
পূর্বে মার-্ধর্ণের কথা, খোদিত আছে। পেগানে, সুইজিগন্‌ 
প্যাগোডার নিকটে একটি মাঠে এই জাতীয় একটি বুদ্ধঃরিত-স্তবক 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং ইহা যে পাল-ুগের গৌড়ীয় শিল্পের 
প্রভাবান্িত তাহাতে সন্দেহ নাই 5* | ত্রিপুরা জেলার পাইওর 
গ্রামে ভূমিষ্পর্শ-ুদ্রায় বুদ্ধের একটি যে “কীতিমুখ” সম্বলিত মুঠি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাবলীতেও বুদ্ধ-চরিতের প্রধান ঘটনা- 
চতুষ্টযয় খোদিত রহিয়াছেঃৎ । চবিবশপরগণার খলিসাদি হইতে 
প্রাপ্ত কষ্ত্রস্তরে, নিমিত বুদ্ধের একটি স্বতন্ত্র পরিনির্বাণ-মূর্তি 
আগুতোষ-চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে, এইরূপ শ্বতন্ত্রভাবে পরি- 
নির্বাণের দৃশ্য খোদিত মুর্তি বাঙ্গালায় আর পাওয়। যায় নাই। 
রাজসাহীর চিত্রশাগায় দিনাজপুর-গোয়ালায় প্রাপ্ত, এক হস্তে 
বুক্ষশাখা ধরিয়া এবং অপর হস্ত তাহার ভগিনী গৌতমীর স্বন্ধোপরি 
স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান! মারাদেবীর একটি মুর্তি এম্থলে উল্লেখযোগ্য, 
এবং পাহাড়পুর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি খোদিত চিত্রে 
সম্ভবতঃ তরুতলে দণ্ডায়মান! নারী-মুতিটি মায়াদেবী-ই। বাঙ্গালার 
ও মগধের তথাকথিত “জননী ও শিশু” মূর্তিগুলির অন্ততঃ কোনও 
কোনওটিতে বুদ্ধজন্মের দৃশ্ঠ খোদিত থাকা অসম্ভব নয় *৬। 


(৪৪) ASI., Ann. Rep., 1922—23, Pp. 123. 

(se) Dac. Cat., Pp. 33- 

(৪৬) On the Iconography of the Buddhist Nativity, A 
Foucher, Mem. A.S.I., 1934 
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চাঁকা চিত্রশালায়, ভিক্ষু-পরিচ্ছদ পরিহিত দীপঙ্কর-বুদ্ধের একটি 
কষ্ণপ্রস্তরের স্থানক মুর্তি সংগৃহীত হইয়াছে । দীপঙ্কর-বুদ্ধের ছুই 
পার্খের ছুই ক্ষুদ্র মুর্তিকে মৌদগলায়ন এবং সারিপুত্র বলিয়! অন্ুগান 
করা হইয়াছে", কিন্ত দক্ষিণ পার্ের মূর্তিটির মস্তকের চতুর্দিকে 
বিন্দুকিত প্রভামগুলী উহার দেবত্ব সুচিত করিতেছে, অতএব 
ইনি মৌদগলার়ন বা সারিপুত্র হইতে পারেননা, এবং দীপন্র-বদ্ধের 
সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্কও নাই। বুদ্ধের আরও কত মূর্তি 
বা্ালার বনে-ভর্দলে বা লোকালয়ের এখানে সেখানে পড়িয়া 
আছে, তাই বলিতেছিলাম, বান্দালা গৌতমকে,--সার| ভারতের 
ছুলালকে,_মহাযান ও বজ্রযান প্রভৃতির আোতেও বিশ্বৃত হয় নাই । 

বুদ্ধের মুতিগুলিরও যেমন, অপরাপর দেব-দেবীর মুতিগুলিরও 
তেমনই, সংখ্যা, গ্রক্কৃতি এবং অপরাপর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে 
বাঙ্গানার বৌদ্ব-জগতের সাধারণ মনের গতি কোন্‌ কোন্‌ দিকে 
ধাবিত ছিল তাহার কতকট! আভাস পাওয়া যাইবে । 

আদি-বুদ্ধের একটিও মুতি এ যাবৎ বাঙ্গালায় পাওয়া যায় 
নাই, এমন কি পূর্ববন্গেও গিয়াছে বলিয়া অজ্ঞাত। অথচ বাঙ্গালার 
উত্তরে নেপালে এই আদি-বুদ্ধের মূর্তির ছড়াছড়ি । সকল ধ্যানী- 
বুদ্ধের জনক হইলেও তাঁহার পূজ| -বাঙ্দালাদেশে বজযানের কল্যাণে 
কেন প্রচলন বা বিস্তার লাভ করে নাই, বলা কঠিন; কালচক্র- 
যানীর কাঁলচক্রও ত আদি-বুদ্ধই, তাঁহারাই বা কি করিলেন? 


(8৭) Ann. Rep. of the Dacca Museum, 1939—40, P. 6. 
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আদ্দি-বুদ্ধ আদি ও স্বরস্ু বলিয়াই যদি সুতিতে তাহাকে খোদিত না 
করিবার কারণ হয়ঃ, তবে নেপালে ও মগধে আদি-বুদ্ধের মূর্তি 
কি করিয়া গঠিত হইল, এবং আদি-গ্রজ্ঞাই বা মুর্তিতে ধরা দিলেন 
কিরূপে? আদি-প্রজ্ঞা ঠিক আদি-বুদ্ধের শক্তি না হইলেও, 
বজুধর নামে তীহার যে গুহ রূপ আছে,_যে রূপে তিনি অবিনাশী 
নকল গুহ এবং গোপন তথ্যের প্রভু ও পূর্বদিশাধিপতি, তাহারই 
শক্তি । আদি-গ্রজ্ঞা বা গ্রজ্ঞাপারমিতা তন্ত্রমতে জননশক্তির 
মুর্তিমতী বিগ্রহ এবং সকল বুদ্ধের জননী। এশ শব্দ এবং মহাযানের 
প্রধান শাস্ত্র প্রজ্তাপারমিতা*ই মূর্ত হইয়া! দেবী-প্রজ্ঞাপারমিতা 
হইয়াছেন। কাম্বোডিয়া, জাপান, জাভা, ইন্দোচীন, নেপাল, 
তিব্বত প্রভৃতি স্থানে ইনি যেমন পূজিতা, আশ্চর্য, চীনে তিনি 
তেমনই অজ্ঞাত । বাদ্দালাদেশে এ যাবৎ অন্ততঃ দুইটি দেবী-মুরতিকে 
প্রজ্ঞাপারমিতা-মূর্তি বলিয়া! অনুমান করা হইয়াছে; শ্বেত বালু 
্রস্তরে নির্রিত মু্তিটি ঢাকা চিত্রশালায়, এবং বগুড়া-হিলিতে 
আবিষ্কৃত একটা ভগ্ন মুর্তি রাঁজপাহী চিত্রশালার়ণ* আছে। 
ধর্ম-ভীপাল নামক এক ভিক্কু দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটকের বনবাসী 
(করবার জেলার সিরসি তালুক ) হইতে উত্তরবদ্দে আসিয়া একটি 
গরজাপারমিতা-সুতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই মুভিটি ইণ্ডিয়ান্‌ 
মিউজিয়ামে আছে । 


118885314১4: 


(৪৮) Dac. Cat., 035 23. 
৫৪৯) 4 Note to the Additions to the VRS. Museum, 1925—26; 


pz. 
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আদি-বুদ্ধের আত্মব্বরূপ হইতে উৎপন্ন ধ্যানীবুদ্ধ-পঞ্চক ব্যতীতও 
একটি যষ্ট ধ্যানী-বুদ্ধের, বজুসত্তের, উল্লেখ “সাধনমালাসর পাওয়া! যায়, 
ঢাকা-সুখবাসপুরে বীরাসনে উপবিষ্ট দশম শতাব্দীর একটি বজুসত্র 
মুতি পাওয়া গিয়াছে। 

কিন্তু কি মহাযানী, কি বজ্রযানী বা কালচক্রযানী, বৌদ্ধজগতের 
সর্বত্রই অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের তুল্য লোকপ্রিয় দেবতা আর 
একটিও নয়। মাহাত্যও তাহার সকল দেবতার চেয়ে বেশী। 
হইবারই কথা । প্রথমতঃ, তিনি স্ুখাবতী স্বর্গ নামক অরূপ 
লোকের ধ্যানী-বুদ্ধ, অনিতজ্যোতিঃ, অমিতাভ ও তাহার শক্তি 
পাণ্ডোরার অধ্যাত্ব-হুত। দ্বিতীয়তঃ, এই যে বর্তমান যুগ বা কল্প, 
ভদ্রকল্প, ও এই যে বর্তমান জগৎ, চতুর্থ জগৎ, ইহা এই 
অবলোকিতেশ্বরের নিজের স্থষ্টি, এবং যতদিন মৈত্র মানুধী-বুদ্ধ 
হইয়া ধরাধামে না আসিতেছেন, ততদিন বৌদ্ধর্মকে রক্ষা 
করিবেন এই ইনি-ই। তদুপরি, তিনি করুণার দেবতা, সকলকে 
বোধিজ্ঞানে প্রবুদ্ধা করিতে সদাই বত্রবান। বিশ্বব্ৰঙ্মাণ্ডের সর্বভূতের 
বোধিজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণ চাহিন! বলিয়া এই 
করুণাময় দেবতাই একদিন নিজের নির্বাণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন, এবং তদবধি তিনি বোধিত্বই হইয়া আছেন, বুদ্ধ হন 
নাই। কাজেই ইহার লোকপ্রিয়তা না হইলে আর হইবে কাহার? 

কিন্তু মহাযান খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে উদ্ভুত হইলেও 
পঞ্চম শতাব্দীর আগের কোনও অবলোকিতেশ্বরের মৃতি কোথাও 
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পাওয়া যায় নাই। ইহার অবস্যই একটা কারণ ছিল । বোধ 
করি, বুদ্ধ ও বুদ্ধ-চরিত লইয়াই তিন-চারি শতাব্দী ধরিয়া সকলে 
ছিলেন ব্যস্ত । প্রথম যুগের অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের 
মৃতিগুলি হিন্দুর ব্রহ্মা-প্রজাপতির মুভির আদর্শে গঠিত ** | 
আক্কৃতিতে ব্রহ্গা-সদৃশ হইলেও, এবং ব্রহ্মার মতই ব্রহ্মাঞ্জলি-মুদ্রাবন্ধ 
হস্ত হইলেও, তিনি কর্মে বিষ্ণু, স্থিতিরক্ষক।  বর্ণটি আবার 
শিব-ভট্টারকের মত শ্বেতবর্ণ, এবং সর্প-বিজড়িত ত্রিশূলও আয়ুধ 
হিসাবে তিনি সময় সময় ব্যবহার করিতে পারেনৎ১, শান্তর 
বাধে না। আবার, অমিতজ্যোতিঃ অমিতাভের অধ্যাত্মপুত্র বলিয়া 
তিনি চন্দ্র সুর্যের পরিমিত জ্যোতিঃ | এইরূপে আংশিক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, 
আংশিক শিব এবং আংশিক চন্দ্র-ুর্যও হইয়া সর্বশক্তির বিগ্রহ- 
রূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অন্ততঃ তিনটি ধাতব 
মৃতি ঢাকা চিত্রশালায় আছে, তন্মধ্যে 1১09 » সংখ্যকটি রীতি- 
মত গ্রাচীন। রাজসাহী চিত্রশালায়ও ইহার তিন চারিটি ধাতব মৃতি, 
এবং বগুড়া হইতে আনীত একটি বৃহদাকার কষ প্রস্তরমূর্তির 
শুধু মন্তকটিই আছে। বা্ালাদেশে ইহার আরও কয়েকটি 
শৈল, ধাতব ও মৃণায় মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা যাদ্ঘরের 
টাকা-মহাকালী গ্রামের লোকনাথ গৌড়ীয় শিল্পের অন্যতম উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন। এ যাদুঘরে লৌকনাথের একটি আসন মুরতিও আছে, 


(৫০) J. R. 4. S., Waddell, 5894, 0. 57. 
(৫১) Getty, 9p. cit., 0. 59. 
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এবং ঢাকা-মূলচরে প্রাপ্ত একটি আসন মুর্তি এখন রাজসাহী 
চিত্রশালার শোভাবর্ধন করিতেছে। 

কিন্তু এইরূপ বিরাট দেবত্বশালী দেবতার একই রূপে অবস্থান 
অসম্ভব। তাহার সমস্তখানি শক্তির একসঙ্গে সর্বদা ধারণা ও 
উপলব্ধি কর! সাধকের পক্ষে বড়ই কঠিন। এইরূপে তিনি 


নানা রূপে, নানাস্থানের সাধকবর্ণের নিকট প্রতিভাত হইলেন। 


গণনার দেখা গিয়াছে এই রূপের সংখ্যা অন্ততঃ ১০৮টি ৫২। 
অবপ্ত সকল রূপ সমান আদর পাইল না, অন্ততঃ বাঙাল! দেশে 
ত নয়ই। বাঙ্গালা পদ্মপাণি, সিংহানন্দ ও খপ লোকনাথই 
বেশী আদৃত হইলেন। 

পন্মপাণি-বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি অ-তান্ত্রিক রূপ। 
তিনি মহাবানে ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের আদেশে সমস্ত প্রাণিজগৎ 
্থষ্টি করেন। বৌদ্ধধর্ম তান্তরিকতা প্রবেশের পর তিনি অমিতাভের 
দ্বারা আদি-বুদ্ধের নিকট হইতে স্থির ক্রিয়াশক্তি লাভ করেন, 
এবং তাহার হাতের যে পদ্মটি উহাই ও স্থষ্টি-শক্তির প্রতীক । 
অবলোকিতেশ্বরের এই রূপই বৌদ্ধদের চতুর্থ জগৎ, এই পরিদৃগুমান 
জগৎ, স্বষ্টি করিরাছেন। কেহ কেহ বলেন, বোধিসত্ব পদ্মপাণিই 
ধা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরকে জগতের স্ব স্থিতি ও লয়ের জন্য সি 
করিয়াছেন। পদ্মপাণির মৃতি গুলি প্রায়ই স্থানক, এবং মৃতিতে 
তিনি রাজ-পরিচ্ছদ ও নানা! অলঙ্কারে শোভিত একটি সুদর্শন 


(৫২) Buddhist Iconography, 377 £, 
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বুবা। লীলাসনে উপবিষ্ট, বামহন্ডে মৃণালধ্বৃত, পন্সপাঁণির একটি 
শ-লেখ রজতপত্রমপ্ডিত ব্রশ্জমূতি? চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে *৩। 
পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পদ্মপাণির একটি : সপ্তম-অষ্টম 
শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরমূতি, এবং মূল মন্দিরের পূর্ব দিকে 
একটি মৃত স্তবকে তাঁহার পর্মাসনে উপবিষ্ট মুর্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। রাজপাহী চিত্রশালায় পদ্মপাণির অন্ততঃ চারিটি স্থানক 
মূৰ্তি আছে, এবং তন্মধ্যে একটি কষ্টি পাথরের । বোষ্টনের 
চিত্রশালায় ললিতাঁসনে উপবিষ্ট পদ্মপাণির একটি দ্বাদশ শতাব্দীর 
অতি সুন্দর প্রস্তরমূর্তি ও একটি একাদশ শতাব্দীর পিততলমূৰ্তি* 
রহিয়াছে, মূর্তি দুইটি হয় বিহার, না হয় বাঙ্গালা, হইতে নীতৎ 
আলিপুর বেলভিডিয়ার হাউস্‌ হইতে কলিকাঁতা-যাদুঘরে নীত 
একটি নবম শতাবীর কষ্টি পাথরের স্থানক পদ্মপাণি-মুৰ্তির বদনে 
জে, সি, ফ্রেঞ্চ সাহেব নিগ্রো মুখের ভাব আবিষ্কার করিয়াছেনংৎ। 

সিংহানন্দ-লোকেশ্বয॥ও অবলোকিতেশ্বরের একটি অ-তান্তরিক 
রূপ, এবং সচরাচর কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্যের নিমিত্তই তাহার নিকট 
প্রার্থনা করা হয়। রাজপাহী চিত্রশালায় ইস্ছার অন্ততঃ দুইটি 
প্রস্তর মূর্তি রহিয়াছে, তাহার একটি কষ্টি পাথরের।  বীরভূমে 


(৫৩) ASI., Ann. Rep., ২9277 হত, 0০82, No. Lf 

(৫9) Catalogue of the Indian Collections in the Museum uf 
Fine Arts, Boston, A. K. Coomaraswamy, Parts I and 
IL, p. 78, Pls., XXIV and XXXVI. 

(ee) Art of the Pal Empire, Pl, XXIL. 
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ইহার নমঃকার মুদ্রায় একটি আমন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, এরূপ k 
মুর্তি বিরল ₹*। পিংহানন্দ অবলোকিতেশ্বরের মুর্তি বস্তুতঃ 
অবলোকিতেশ্বর ও বোধিসত্ব মঞ্জুত্রীর সন্মিশ্র রূপ । 

খসর্পণ-লোকনাথের একটি মূর্তি ত্রিপুরা হইতে আনীত 
হইয়। ঢাকা! চিত্রশালার রহিয়াছে। অপর একটি মুতি ঢাকা- 
মুন্সীগঞ্জে আছে। কিন্তু ঢাকা-মহাকালীতে প্রাপ্ত দ্বিপ্নের উপর 
ললিতাসনে উপবিষ্ট একাদশ শতাব্দীর যে খসর্পণ-মুতি ঢাঁকা- 
চিত্রশালায় আছে, তাহার তুলনা বিরল। শিল্পীর মায়াবী হাত 
কি নায়াই না রচনা করিয়াছে! মুভিটির দক্ষিণ হস্ত ভগ, বাম 
হস্তে একটি স-নাল পূর্ণ-বিকশিত কমল, মুখখানি দক্ষিণে বিনত। 
কিছুকাল আগে রাজদাহী-চৌরাপাড়ায় একটি খসপণ-লোকেশ্বরের 
স্থানক যুতি পাওয়া গিয়াছে *১। দক্ষিণ-বাঙ্দালার খসর্পণ নামক 
স্থান-বিশেষ হইতে অবলোকিতেখরের এই রূপের নামকরণ হইয়াছে 
বলিয়া একটি অনুমান করা হইয়াছে। 


ঢাকা-সোনারন্ের একটি এক-মুখ, দ্বাদশ-ভুজ লোকনাথের 
স্থানক ক্ষুদ্র প্রস্তর মুতি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত আছে। 
এই মূৰ্তিটিতে বিষ্ণুমূতির প্রভাব যে অনেকখানিই আছে, একথা 
পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 


(ev) Ann, Rep. Arch. Surv. Ind., Eastern Circle, 10727721777 
figs. 1 and 2. 


(৫৭) 451, Ann. Rep., 1930—34, PP: 262—63, Pl. CXXXI(b) 
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ঢাকা-মহাকালীর খসর্পণ-লোকেশ্বর 
ভারতীয় প্রত্বতত্ব-বিভাগের সৌজন্যে 
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অবলোকিতেশ্বরের “নাম-সংগীতি” নামে একটি এক-শির ও দ্বাদশ- 
ভুজ রূপ আছে*৮, কিন্ত ভুজগুলির সংস্থানের পার্থক্য দেখিয়া 
ইহাকে “নাম-সংগীতি” সুতি আখ্যা দিতে আপাততঃ সাহস হয় 
না। দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বরের অপর একটি স্থানক মুতিও 
দিনাজপুরে আবিষ্কৃত হইয়া . রাঁজসাহী-চিত্রশালায় সংগৃহীত আছে । 
এই চিত্রশালার “স্থুগতি সনর্শন লোকেশ্বর’ নামে অবলোকিতেশ্বরের 
অপর এক দুল্রাপ্য রূপের যড়ভুজ মূর্তি আছে। মাঁলদহ-রাণীপুরে 
আবিষ্কৃত বে বড়ক্ষরী-লোকেশ্বরের চতুভু জ মূর্তি মালদহ-চিত্রশালায় 
আছে, ইহাও অবলোকিতেশ্বরের একটি অ-সাঁধারণ রূপ। সনম্মুখের 
দুই হস্ত অঞ্জলিবন্ধ, পশ্চাতের বাম হস্তে পদ্ম ও দক্ষিণটিতে অক্ষমাল! 
এবং শীর্ষে জটামুকুট। টাকা-সৌনারদ্দে ললিতাসনে উপবিষ্ট 
লোকনাথের একটি দারুময় মুতি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মুর্তিটি 
অক্ষত নয়? । 

অবলোকিতেশ্বরের শক্তি-ভাগ্যও উত্তম ছিল, তাই তারার 
মত দেবীকে তিনি শক্তি-রূপে পাইয়াছিলেন। লোকপ্রিয়তায় 
তারাও বড় কম নহেন। শক্তির মত অবলোকিতেশ্বর জগৎটিও 
পাইয়াছিলেন ভাল, কাঁজেই দুইজনে মিলিয়া বর্তমান জগতের 
সংখ্যাতীত তক্তবৃন্দের নিকট হইতে প্রচুর সমাদর অর্জন করিতে 
লাগিলেন,__যেরূপ সমাদর পরে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব-জগতে 


(৫৮) Getty, op cit., PP: 66—67.- 
(e৯) Ann. Rep. Dacca Museum, 5940 হত P: 8. 
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শরীকুঞ্চ ও-রাঁধ৷ লাভ করিয়াছিলেন । তারার কাজ, সকলকে 
তবসাগর নিস্তরণ করিয়া দেওয়া। এই ভন্তই তাঁরা তারিণী, 
ত্রণকর্তী। এবং এই জন্যই সকলের নিকট তিনি এত আদৃতা। 
তিবরতে তারাই একমাত্র প্রথম শ্রেণীর দেবতা যাহার নিকটে 
লামার মধ্যস্থতা, ব্যতীতও ভক্তবুন্দ সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা 
জানাইতে পারেন, কাজেই সে দেশে তারার জনপ্রিয়তার সীমা! নাই। 
বাদ্দালাদেশে পাল-বুগে কি রকম কি বন্দোবস্ত ছিল বলা! যাঁর না, 
কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত জনগ্রির ছিলেন সেটা তাহার আবিষ্কৃত 
মৃতির সংখা দেখিয়া আন্দাজ করা চলে। 

তারারও কয়েক প্রকার রূপভেদ আছে, বথা শ্যামাতারা, 
পীততারা, সিতাতপত্রা' বা শ্বেততার| ইত্যাদি । ইহার! কিন্ত একই 
ধ্যানী-বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন নহেন। অর্থাৎ, ধ্যানী-বুদ্ধ ও বর্ণ-ভেদে 
প্রকার ভেদ। শ্তামাতারার অপর এক নাম খদিরবনী-তারা, এবং 
তিনি অমোঘসিন্ধি হইতে উৎষ্ট। শ্যামাতারার একটি বালুগ্রস্তরের 
মুতি ঢাকা-চিত্রশালার আছে, মুঙিটি অতি প্রাচীন। বাহন্তে 
স-নাল পন্মধারিণী, নানা অলঙ্কারে শোঁভিতাঁ, লীলাসনে উপৰিষ্টা 
তারার নবম শতাব্দীর একটি প্রস্তরমূতি চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে*০। দ্বাদশ শতাব্দীর একটি কৃষ্ণ গ্রস্তরের শ্তামাতারা- 
মৃতি ঢাকা-সোমগাড়ায় আবিষ্কত হইয়া ঢাকা-চিত্ৰশালায় স্থান 
পাইয়াছে। এই মুভিটি এ্রভাবলীতে পঞ্চ-ধ্যানীবুদ্ধের পরিবতে 


(9°) ASI., Ann. Rep, 192122, P. 82, No. 4. 
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বগুড়া গুণীর তারা 
শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে 


০০০০ 


পাল-যুগ ১৩৩ 


দেবীর মস্তকের ছুই পার্খে দুই সারিতে উপর হইতে নীচে চারিটি 
করিয়া অষ্টতারার মুর্তি খোদিত। মূর্তির পাঠের দক্ষিণ প্রান্তে 
বজ্রসত্তের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি খোদিত দেখিয়া মনে হর, এই তারা বজ্র- 
সত্ব হইতে উৎপন্ন হওয়ারও কোন সাধন আছে। সাধারণতঃ 
যে সকল বৌদ্ধ তারামুর্তি দেখা যায়, তাহা এই শ্তামাভারা-শ্রেণীর 
অন্তর্ভ্‌ ক্র, এবং তিববতীয়দের মতে, শ্তামাতারাই আদিতার1॥ তিনি 
এশী উদ্ভমের প্রতিমূর্তি । নীলপদ্মধারিণী এই দেবীর মুতি কখনও 
স্থানক, কখনও আসন। মুভিতে সাধারণতঃ মারীচী ও একজটা! 
তাহার ছুই পার্খে দণ্ডায়মান থাকেন। বগুড়া-গুরীতে আবিষ্কৃত 
একটি নবম-দশম শতাব্দীর খদিরবনী-তারার গ্রস্তরমুর্তি রাজসাহী- 
চিত্রখালায় আছে*১। 
সিতাতপত্রা বা সিততারা বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার প্রতীক, 
এবং তিনিই অধ্যাত্ম বা লৌকিক জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, যাহা লাভ 
করিয়া সাধক অনন্ত সুখের অধিকারী হন । সাধারণতঃ অবলোকি- 
তেখরের মুভিতে তাহার দক্ষিণ পার্থের অধিকার লইয়া দীড়াইয়। 
থাকেন এই সিতাতপত্রা বা শ্বেততারা । কিন্তু াকা-চিত্রশালায় অষ্ট- 
ভুজা সিতাতপত্রার একটি নবম শতাব্দীর ধাতব স্বতন্ত্র মুর্তি আছে 
আসনমুর্তি, দেবীর একটি পা প্রল্বিত হইয়া নীচে একটি পন্লের 
উপর স্থাপিত। মূতিটি শিল্প-চাতুর্ষেরও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 


(৬১) 4 Note on the Additions to the VRS. Museum, 1925—26, 
DLE 
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ঢাকা-সাহিত্যপরিষদে ত্রিশিরা ও অষ্টহস্ত|, বীরাসনে উপবিষ্ট 
অতি সুন্দর এক নারীমূর্তি আছে, তাহাকে ভূকুটি-তারা বলিয়া 
প্রাথমিক অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমান সত্য না হইলেও, 
মুতিটি কোনও বৌদ্ধ দেবীর এবং নবম-দশম শতাঁকীর। দেবীর 
বামে ঝাঁটা ও কুলা হস্তে হিন্দু শীতলা-দেবীকে দণ্ডায়মান! করিয়। 
রাখা হইয়াছে। রাজসাহী-চিত্রশালায়ও দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি 
তুকুটি-তারার ভগ্ন আসনমূর্তি আছে, সম্ভবতঃ উহা কোনও একটি 
বড় মৃতির অংশ মাত্র। ভূকুটি-তারা পীততারারই এক শ্রেণী- 
ভেদ মাত্র। বজ্রতারাও তাই। বদ্রতারার একটি ভগ্ন ধাতুমুর্তি 
ফরিদপুর-মাজবাড়ী হইতে ঢাকা.চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে । 
বন্রতারা রতবসম্ভব হইতে উৎস্্ট। পাহাড়পুরে একটি মৃখায় বতুল- 
ফলকে খোদিত একটি অষ্টভুজা তারামূর্তি আবিদ্কত হইয়াছে। 
জাহাজডুবি, ব্ুপাত, হস্তী, চোর, সিংহ, সর্প, বন্ধনভয় এবং দানব, 
এই অষ্ট-ভীতি হইতে রক্ষা করিবার প্রতীক স্বরূপে সমিবেশিত এই 
অষ্টতু্+২।  লীলাসনে উপবিষ্ট তারার রজতগত্রে মণ্ডিত একটি 
রগরমূতি” চট্টগ্রামে রহিয়াছেত৬ | দিনাঁজপুর-অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত 
একাদশ শতাব্দীর একটি তারার সুন্দর গ্রস্তর-মুর্তি আশুতোধ- 
চিত্রশানার আছে। 


(৬২)4৩1-,48%. Rep., 1930—34, Part I, pp. 22723” 
Part হা, Pl. LX (6). 
(৬৩) 4.S.1., Ann Rep., 1921—22, Pp. 82, No. 6. 
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ঢাকা-বজ্যোগিনীর পর্ণশবরী 
ভারতীয় প্রত্তত্ব-বিভাগের সৌজন্যে 


পাল-যুগ ৬৩৫ 


একদা হইল কি, বছর কয়েক আগে, বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত 
ব্রঞ্জের এক তারা-মৃতিঃ__সর্বাঙ্গে তীহার স্বর্ণলেখার চিহ্ন তখনও 
লাগিয়া আছে,__চোঁখ ছুটি রজতনির্মিত, বোধ করি সপ্তম শতাব্দীর 
মুতিই হইবে৬৯,__বিশেষজ্ঞগণের চোখে ধুলি দিয়া, লক্ষ্মীর 
ছদ্মবেশে বিষ্ণুলোকে চলিয়াছিলেন আর কি, কিন্ত ফ্রেঞ্চ দাহেব*ং 
আর কে কে যথাসময়ে ধরিয়| ফেলায় ব্যাপারটা আর বেশী দূর 
গড়াইতে পারে নাই । মুভিটি এখন রাঁজপাহী-চিত্রশ|লার স্থান 
পাইয়াছে। যাহা হোক্‌, উহার কালনির্দেশের অন্ুমাঁনটি বিচাঁরসহ 
হইলে, বুঝিতে হইবে চন্দ্রগোমীর গলে তারা-সাধনার যে কথা আছে, 
তাহ মিথ্যা বলিয়। উড়াইয়| দিবার নয়। 

তারার এক অন্ুচারিনীর নাম পর্ণশবরী | ইহার নামটি দেখিয়! 
লোকের সন্দেহ, ইনি প্রথমে শবর প্রভৃতি হীন জাতির পুজা গ্রহণ 
করিতেন, পরে কি করিয়া বৌদ্ধ-দৈবতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, 
ইহার অনুরূপ ত্রিশির ও ষড়ভুজ বিশিষ্ট দুইটি প্রস্তরমূতি,_যেন দুইটি 
যমজ মুৰ্তি ,_-বিক্ৰমপুরে নয়নন্দ এবং বজযোগিনী গ্রামে পাওয়া 
গিয়াছিল, এখন ঢাকা-চিত্রশালায় আছে। ইহার পরণে শাড়ী নয়, 
পর্ণাচ্ছাদন। ইহার ধ্যান-মন্ত্রেও ই'হাঁকে পিশাচী’ আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার পূর্বেতিহাস সত্য বলিয়া জানিলেও শিল্পী সেই 
ব্যপদেশে মুর্তি-নির্নাণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ এই 


(৩৪) Ann. Rep. VRS., 1926—27, Museum Notes, p. 5. 
(ve) French, op. cit., 0, 23. 
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খৰ্বাকৃতি, -স্কীতোদরা দেবীটির উভয় মৃতিরই তিনটি মুখে এত 
ঈসা ও এত দীপ্ত হাসি ফুটাইয়| তুলিয়াছেন যে মূরভিদদয়কে 
পাল-শিল্ের অন্ততম সম্পদ বলিয়াই গণ্য করিতে হয় ॥ পর্ণশবরীরও 
রূপতেদ আছে। পীত-পর্ণশবরী অক্ষোভ্যের উৎস, তিনি গণেশকে 
পদদলিত করেন। কলিকাতা-বাদুঘরে, বিহারে প্রা, যে পর্ণশবরীর 
মুর্তি আছে, তাহা এই শ্রেণীর» কিন্ত ঢাকা-চিত্রশালার 
মুভিদ্িয় গণেশের পরিবর্তে ব্যাধি ও মহামারীকে পদতলে পিষ্ট 
করিতেছেন। এই দেবী হরিৎ-পর্ণশবরী, এবং ইনি অমোঘসিদ্ধি 
হইতে উৎপন্ন | 

'অবলোকিতেশ্বরের পরেই বৌদ্ধ-জগতে যে দেব লোকগ্রির হইয়া- 
ছিলেন, তিনি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের অধ্যাত্ব-পুত্র বোধিসত্ব মন্ত্রী । 
মঞুত্রীর পূজা যে গুগ্র-ুগেই বাদ্দালাদেশে প্রচলিত ছিল, তাহ! 
নহাস্থানের হবপপত্রমণ্ডিত মঞ্চী-মূতি প্রমাণ করিয়াছে। মহাধানী- 
চর ধারণা, মঞুত্রীর পূজার জ্ঞান ও পরাজ্ঞান, স্বৃতি ও ধৃতি- 
শক্তি, বুদ্ধি ও বাকপটুতা এবং বহু শাস্-গরহ্থাদি আয়ত করিবার 
সামর্থ্য লাভ হয়। সংক্ষেপে, তিনি বিদ্যা ও সংস্কৃতির অধিষ্ঠাত্‌ 
দেবতা, এবং সেই হেতু ই'হ্থার এত লোকপ্রিয়তা। বৌকধ শাস্ানুসারে 
ইনিই প্রথম বোধিসত্ব। অথচ পাহাড়গুরে এই প্রথম বোধিসত্টির 


(৬9) Bloch's Supplementary Catalogue of the Archeological 
Collection of the Indian Museum, P. 95, No. 3957. 
(v৭) Buddhist 1০979274170, PP. 109— 10. 
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ঢাকা-জলকুগ্ডির মঞ্জুরী 
ভারতীয় প্রত্রতত্র-বিভাগের সৌজন্যে 


পাল-যুগ ১৩৭ 


মৃণ্ময়, বা শৈল, বা ধাতব কোনও মুতিই আবিষ্কৃত হয় নাই। 
অন্ত্ৰ যে মুতিগুলি বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা 
দেবতার মাহাত্মোর তুলনায় খুবই কম, এবং সে কয়টিও আবার প্রায় 
সবই একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর । জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্‌ দেব্তা বলিয়া 
তাহার মুতিতে কোনও এক হস্তে, অথবা হস্তধূত-মৃণলের উপরে, 
একখানি পুস্তক, এবং অজ্ঞান বা মোহান্ধকার যে তরবারি দ্বারা 
ছেদন করেন, তাহা অপর কোনও হস্তে, অথবা কখনও কখনও 
একই মুালের উপর পুস্তকের সহিত, খোদিত থাঁকে । টাকা- 
যাদুঘরে মঞ্জুত্রীর একটি মুর্তি আছে, মূর্তিটি কষ্ট পাথরের, দ্বাদশ 
শতকের, এবং ঢাকা-জালকুণ্ডিতে প্রাপ্ত। এই মুভির বিশেষত্ব 
এই যে, প্রভাবলীতে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ-মুতির মধ্যে অমোঘসিদ্ধির মূর্তি 
নাই। বীরভূম-বরা গ্রামে আবিষ্কৃত একটি মু্তিকে মঞ্চ বলিয়া নির্ণয় 
কর! হইয়াছে ৬৮ | দিনাজপুরে আৰিষ্কত ও রাজসাহী চিত্রশালায় 
রক্ষিত, একটি স্থানক মঞ্জুতী-মূতি যড়ভুজ । এই চিত্রশালায় রাজসাহী- 
তলান্দায় প্রাপ্ত, সিংহের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট একটি দ্বিভুজ 
করগু-মুকুট শোভিত, অলঙ্কৃত ও সুশ্রী একাদশ-দছাদশ শতকের 
মঞ্ু্রীুতি আছে। হস্ত দুইটি ধরমচন্র-মুদ্রীয় বুকের উপর নিবদ্ধ, 
এবং পুস্তকটি আছে বাম বাহুতে ধৃত একটি স-নাল উৎফুল্ল পদের 
উপর। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে মালদহের যে প্রসিদ্ধ স্থিরচক্রের 


(৬৮) ASI., Ann. Rep., Eastern Circle, 1920—21, 03. 27, Pl. 1. 
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মুভিটি আছে, তাহা সম্ভবতঃ মঞ্জুত্রীরই একটি স্বাধীন রূপভেদ। 
এই মুতিটির বাম হস্তে ধৃত একটি স-নাল পদ্মের উপর পুস্তক ও 
তরবারি উভয়ই রক্ষিত। 
মঞ্ুত্ীর শক্তি সরদ্বতী বা বাণীশ্বরী। তিনিও, ভর্তার 
মতই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী। বৌদ্ধ সরস্বতীর বা বাগীশ্বরীর মুর্িও 
" বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঢাক।- 
সোনারঙ্গে প্রাপ্ত ও রাজসাহী-চিত্রশালা় রক্ষিত অষ্টভুজা, ক্ষুদ্র, 
খাতু-নিমিত বাগীশ্বরী মূ্তিটিই উল্লেখযোগা। ব্ৰহ্মণ্য সরম্বতীকে 
কখনও সাবিত্রীর সপত্বীরপে ত্ৰদ্ার, কখনও লক্মীর সপতীরূপে 
বিষ্ণুর পাশে বীণা হস্তে থাকিতে দেখা যায়। স্বতন্ত্র, ব্ৰহমণ্য, 
পদ্মাসনা, শুভ্রা, সরস্বতীর মুতিতে বাহনরূপে মরাল থাকিলে তিনি 
বিষ্ণুর, এবং মেষ থাকিলে তিনি ব্রহ্মার গৃহিণী । বৌদ্ধ বাগীশ্বরীর 
হস্তে বীণ| থাকে না, তাহার বাহনও মরাল বা মেষ নয়। দ্বিতীয় 
গোপালদেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে নিমিত, বিহারে প্রাপ্ত, ও নালন্দা 
প্রতিঠিত একটি বৌদ্ধ বাগীশ্ররী-ভট্টারিকার স্বর্ণনপ্তিত মুভিতে 
দেখা যায়, সিংহবাহনা, অধ-পর্ধক্কলীলার উপবিষ্টা এই চতুর্ভজা 
দেবীর এক হস্তে কুঠার, এক হস্তে গদা বা এ জাতীয় কোনও 
আমুধ, আর অপর ছুই হস্ত দ্বারা তিনি ছুই দানব বা রাক্ষসের 
জিহ্বা ছুই সীড়াশি দিয়া নিফাশিত করিতেছেন৬৯ । ধর্মপালের 
খালিমপুর-তাত্রশাসনে একটি “কাদরী দেবকুলিকা'র উল্লেখ আছে, 
কিন্তু তিনি ব্ৰহ্মণ্য কি বৌদ্ধ কাদরী, তাহা অনির্ণে্ন। 
(৬৯) Bloch, ০%. cit, pp. 8788, No. 3947. 
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বাজসাহী তালন্দের মঞ্জুবর 
যুক্ত স্রসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে 


পাল-যুগ ১৩৯ 


হিন্দু-দৈবতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মিলিয়া যেমন ত্রিমুতি গঠন 
করিয়াছেন, বোধিসত্ মণ্ডলীতেও তেমনই মঞ্জুত্রী, অবলো কিতেশ্বর 
ও বজ্রপাণি কতৃক বৌদ্ধ ত্রিমৃতি নিষ্পাদিত। বজ্পাণিও 
অক্গোভ্যেরই অধ্যাত্ব-স্থুত। তিনি শক্তির দেবতা । তিনি বৃষ্টিরও 
দেবতা, এবং যখনই বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়, তখন বজ্রপাণিকে 
ধানে স্মরণ করিতে হয়। এই শক্তিমান দেবতাই আবার দানব, 
রাক্ষণ প্রভৃতিরও নিস্থদন।, কিন্তু মুঠিতে তাহাকে একাকী 
কদাপি দেখা যায় । সুতিতে তাহার আবির্ভাব প্রায়শই মগ 
এবং অৰলোকিতেশ্বরের সহিত একত্রে । ত্রিমুতিতে জ্ঞানের 
দেবতা মঞ্জুত্রীর স্থান প্রথম; করুণার দেবতা অবলোকিতেশ্বর 
মঞুপ্ী অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইলেও বোধিমত্ত হিসাবে 
তাঁহার স্থান দ্বিতীয়, এবং শক্তির দেবত| বজ্রপাণির স্থান তৃতীয় ৷ 
বৌদ্ধ ত্রিমূর্তিতে অবশোকিতেশ্বরের স্থান”_হিনছু ত্রিমতিতে বিষ্ণুর 
স্থানেরই অনুরূপ | কখনও কখনও পন্সপাণি ত্রিমুতিতে 
অবলোকিতেশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। বজ্রপাণির একটি 
মন্তয্য-প্রমাণ কা্ট-পাথরের মৃত ত্রিপুরা-শুভপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এবং এইটিই বোধ হয় বাদ্দালায় প্রাপ্ত একমাত্র ব্রপাণি-মূ্তি। 
কলিকাতা-যাছঘর হইতে প্রাপ্ত বানু-প্রস্তরের একটি বোধিসবব- 
মুর্তি রাজসাহী-চিত্রশালায় আছে, সেটিকে মৈত্রেয়ের মূর্তি বলিয়া 
অনুমান করা হইয়াছে। ভাবীবু্ধ, তুধিত-্বর্গবাসী মৈত্রেয়ের মুতিও 
বান্দালায় সম্ভবতঃ আর পাঁওয়া যায় নাই। 
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মঞ্ুত্রীর পরেই বান্দালাদেশের মুতিতত্বে লোকপ্রিয়তার দিক 
হইতে মারীচী ও হারিতী নামী দেবীছয়, এবং জন্তল নামক দেবের 
উল্লেখ করিতে হয়। মারীচী বৈরোচন হইতে উৎপন্ন। কখনও 
কখনও তিনি আবার নাকি বৈরোচনের শক্তি । “মারীচী'র 
শব্দগত অর্থ অংশু বা কিরণ । কাজেই তিনি ‘উষাদেৰী’। তাহার 
সাধনে তাহাকে দেখা যায়, তিনি রথারঢ়া, এবং সেই রথখানি 
অগ্রিশিখার মত কিরণভালে সমাচ্ছন্্র। রাহু-কর্তৃক চালিত 
তাহার রথ বে সপ্ত-শৃকরে টানে তাহার! ব্রহ্মণ্য সুর্যের সপ্তাশ্থেরই 
অনুকরণ । মুতিতে তাহার তিন আননের বামেরটি শৃকরীর 
আনন। তিনি অষ্টভুজা, তাহার হাতে থাকে বজ্র, অন্কুশ, শর, 
অশোকপত্র, সুচী, ধনু ও পাশ, এবং অবশিষ্ট হস্তাটি তর্ভনী-ুদ্রায়। 
তিনি প্রত্যালীঢ়-লীলায় রথে দগ্খারমান। সঙ্গে তাহার আরও 
চারিটি অনুচরী থাকে। ঢাকা-চিত্রশালায় মারীচীর অন্ততঃ 
পাচটি এবং রাজসাহী-চিতরশালাগ অন্ততঃ চারিটি ভগ্মাভগ মূর্ত 
আছে। 

দেবী হারিতী জন্তলের শ্ভি। তিনি ধনদাত্রীও বটে, আবার 
হিন্দুর য্ঠীদেবীর মত তিন শিশু-রক্ষিত্রী ও শিশুমঙ্গল-বিধাত্রী। 
নেপালে তিনি আবার শীতলার মত বধন্ত রোগ দূর করিয়া 
থাকেন। ঢাকা-চিত্রশালায় হারিতীর একটি ও রাজসাহী-চিত্রশালায় 
অন্ততঃ চারিটি ধাতব ও শৈল মুতি আছে । 


(5৮) Buddhist Iconography, p. 93. 
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হারিতী-কান্ত জন্তল ব্রহ্মণ্য কুবেরের প্রতিকায়। কিন্ত আকৃতিটি 
তাহার কতকটা গণেশের মত লম্বোদর ও থর্বকায়। ঢাকা- 
চিত্রশালার জন্তলের যে পাঁচ ছয়টি মূতির সংগ্রহ আছে, তাহার 
একটি ছোট গ্রস্তর-মুতিতে নবম শতাব্দীর উতৎকীর্ণ লেখ আছে। 
দিনাজপুর-ম্বলবাড়ীতে প্রাপ্ত বাঁজসাহী-চিত্রশালার জন্তলের প্রস্তর- 
মৃতিটিও ছোট*১ । বান্ানার সমস্ত জন্তল-মুক্তির মধ্যে বিক্রম- 
পুরের ও রাঁজপাহী-ধুরাইলের একাদশ-দ্বাদশ শতকের মুত্র 
শিল্পের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য মৃতিগুলিতে আছে জন্ভলের 
একটি প্রলম্থমান পদমূলে উল্টামুখ মুদ্রাভাও, আর বাম হন্তে 
উৎকন্ধর রত্বোদগীর্ণ নকুল । জম্তল ধ্যানীবুদ্ধ রত্রসম্তব, বা! অক্ষোভ্য 
অথবা বজ্ৰসত্ব হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন, কিন্ত রত্বোদগীর্ণ নকুল 
খোদিত থাকায় প্রমাণিত হয়, বাঙ্গালার জন্তল-মূর্তি গুলি রত্রসন্তব 
হইতে উৎপয়। কিন্তু চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লীলাসনে উপবিষ্ট একটি 
জন্তর-মুণির বাম হস্তে একট ক্ষুদ্র হস্তীমূতি ধৃত বলিয়া বণিত 
হইয়াছে *২। বৌদ্ধ কুবেরের ক্ষুদ্র পরস্তরমূ্তি পাহাড়পুরেও পাওয়া 
গিয়াছে "৩। 

অপরাপর দেবতার মধ্যে হেরুকের কণ্টি-পাথরের একটি 
একাদশ শতাব্দীর দ্বিভুজ মুর্তি ত্রিপুরার ব্ড়কাম্তা হইতে 
(1১) 4 Note on the Additions to the VRS. Museum, 1925—26, 


P. 2. 
062 82, No. 10. 


(a0) ASIL., Ann. Rep., 1926—27, Part L, Pp. 8, 
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ঢাকা-চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে । মুভির শীর্ষে অগ্নিশিখাঁময় 
ভটার মধ্যে খোদিত অক্ষোভ্যের প্রতিমূর্তিই বলিয়া দের, তিনি 
অক্ষোত্য হইতে উৎপন্ন। দেবতা হিসাবে হেরুক সংসারের সকল 
মারগণকে করেন বিধ্বস্ত, আর তাহার ভক্তগণকে প্রদান করেন 
বৃদ্ন্ব। অতএব তিনি নিতান্ত তুচ্ছ দেবতা নহেন। হার, কেমুরাদি 
অলঙ্কার এবং আজাম্লদ্িত মুণ্ডমাল| শোভিত নতন-রত মুতিটির 
হস্ত দুইটিই ভাঙ্দিয়া গিয়াছে। এই নীলবর্ণ দেবতা সাধনে ঘোর 
ও ৰিকটদৰ্শন হইলেও, মৃতিণটর আননে প্রসন্ন দেবতার হাঁসির 
ল্পর্শ রহিয়াছে। কলিকাতা-যাদ্ঘরে শ্রীযুক্ত আচার্য বিমলাচরণ 
লাহ! মহাশয় কতৃক উপহৃত উত্তর-বদ্ধের মূর্তিসমূহের মধ্যে 
একটি সম্বর-মূর্তি আছে'*, এবং সম্বর হেরুকেরই রূপভেদ মাত্র । 
নেপালে ও তিব্বতে. সম্বরের পূজ| যথেষ্ট প্রচলিত আছে, কিন্ত 
" সদরের মৃতি ভারতে বড় একটা মিলেন|। এই মুততিটিতে সঙ্বর 
চতুমুখের পরিবর্তে ত্রিমুখ, দ্বাদশভুজ এবং আলীঢ় ভঙ্গীতে 
দণ্ডায়মান । একহস্তে তিনি যে একটি বহুমুখী দেবতার মস্তক 
ধারণ করিয়া আছেন, সেটি সম্ভবতঃ ব্রহ্মা, কিন্ত বাঁফালার পর্ণশবরী 
যেমন গণেশকে পদদলিত করিতে স্বীকৃত হন নাই, বাঙ্গালার 
এই সম্বরও তেমনই ব্রহ্মাকে পদদলিত করিতে কুঠিত হইয়াছেন 
হেবজের যে তিনটি মুতি এযাবৎ বাদ্দালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহার একটি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে । অতএব হেবড্রের 


(18)ASI. Ann. Rep., 1934—35., Pp. 80, Pl. XXIV (০). 
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নাহার-সংগ্রহের হেব্জ 
্রীঘুক্ত সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজনো 
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পুজার উৎপত্তি একেবারে দ্বাদশ শতাব্দীতে গিয়া হয় নাই, এবং 
বাল্লালার বৌন্ব-সাহিত্য আলোচনা করিলেও এই জাতীয় ধারণার 
অদারতা ধরা পড়ে। অপর একটি মুর্তিও উত্তর-বন্দে আবিষ্কৃত, 
এবং কলিকাতায়  মুগ্সিদাবাঁদ-আজিমগঞ্জের লাহার-সংগ্রতে 
সুরক্ষিত আছে। অষ্টশির, যোড়শভুজ, কতগুলি মৃত শরের 
উপর প্রসারিত পদে দণ্ডায়মান, যুগনদধ হেবজ এই অপূর্ব মুর্তিটিতে 
তাঁহার ক্রোড়স্থিত শক্তির (সম্ভবতঃ বজবারাহীর) নাকে নাক রাখিয়া 
উভয়ে উভয়ের ছুই বাহুতে দৃঢালিঙ্নাবদ্ধ (০ 5072) মুর্তি টির 


- শিল্পনৈপুণ্য গৰ্বিত স্পর্ধা ভাষার ব্ণনকে অতিক্রম করিয়া যায়। 


তৃতীয় হেবজু মুভিটি ঢাকা-চিত্রশালায় আছে, সেটি ধাতব, শক্তি- 
বিহীন, এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর । দেবতা হিসাবে হেরুক 
ও হেব অনুরূপ । একক হেরুক বা হেবত্রের অন্ততঃ ছয়টি, এবং 
যুগনন্ধ হেরুক বাঁ হেবজের অন্ততঃ আঠারটি, প্রকারভেদের সন্ধান 
এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। 

ঢাঁকা-পশ্চিমপাড়ায় আবিষ্কত, রাজসাহী-চিত্রশালার ত্রিমুখ, 
চতুৰ্ভ,জ, বিকটদর্শন ত্ৰৈলাক্য-ভন্মংকরের, হিন্দু ভৈরবের আদর্শে 
গঠিত, মুভিটি ব্যতীত আর ইহার কোনও মূতি পাওয়া গিয়াছে 
বলিয়া জানিনা। এতদ্যতীত, ছুইটি দেবী মুৰ্তি আছে উল্লেখযোগ্য, 
একটি মহাগ্রতিসরার, অপরটি চুণ্ডার। মহাপ্রতিসরা 'পঞ্চরক্ষাণরঃ_- 
অর্থাৎ বুদ্ধ নাকি যে সকল যাদুমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন বাহী। সকলকে 
নানাবিধ অকল্যাণ ও শারীরিক বিপদ হইতে রক্ষ। করে,_-সেই 
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সকল মন্ত্রের মুতিমতী পঞ্চ-দেবীর, অন্ততম। এই মুভিটি একাদশ 
শতাব্দীর, শিলপনিদর্শন হিসাবে মূল্যবান, এবং টাকা-চিত্রশালার ৃ 
সম্পত্তি । অষ্টাদশভুজা চুণ্ডাদেবীর আসন মূর্তিটি রাজসাহী- 
নিয়ামৎপুরে পাওয়া গিয়াছিল। মুভিটি বয়সে প্রাচীন, মুখটি ক্ষয় 
হইয়| গিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহ! নবম শতাব্দীর । রাজসাহী-চিত্রশালার 
ইহা রক্ষিত আছে। বৌদ্ধ অপর এক দেবীর, উফ্ণীষ-বিজয়ার, 
একটি বিক্ষত মৃতি বীরভূম জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে" । হয়ত 
আরও অনেকানেক দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়া নান! 
সংগ্রহশালা রক্ষিত আছে, সন্ধান রাখিনা। 

মহাযান, বজযান প্রভৃতির সাধনোল্লিখিত অসংখ্য দেব-দেবীর 
মধ্যে পাল-যুগে বাঙ্দালার সাধারণ বৌদ্ধ চিত্ত কোন্‌ কোন্‌ দেবতার 
প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই মুূভিগুলির দবার। তাহার কথঞ্চিৎ 
আভাস পাওয়া যাইবে, এবং আরও আভাস পাওয়| যাইত যদি না 
এই মৃতিগুলি সমগ্র মুতি-সমূহের এক ভগ্নাংশ মাত্র হইত। মুিতত্ের 
বিশ্লেষণে যে সকল তথ্য পাওয়া গেল, পাল-যুগে রচিত বৌদ্ধ 
সাহিত্য দ্বারা তাহা কতদুর সমর্থিত হয়, বা না হয়, তাহা দেখ! 
প্রয়োজন। কিন্তু তাহা দেখিতে হইলে আগে স্থির করিতে হইবে 
লেখকদিগের মধ্যে কে কে বাঙ্গালী। 

মহাযান এবং মন্ত্রযানের তিন ধারার ভিতর দিয়া সারা ভারতবর্ষে 


(1e) Ann. Rep. Arch Surv. Inad., Eastern Circle, I1920— 27, 
Pp. 27. 
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যে এক বিরাট ধর্স-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মাত্র 
একাংশ তিব্বতীরগণের রুচি অনুসারে, প্রধানতঃ একাদশ-দ্বাদশ 
শতাব্দীতে, কাশ্মীর, নেপাল, মগধ ও বাঙ্গালার নান! বিহারে এবং 
তিববতে অন্বাদিত হইযাছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় 
লাম! বু-তোন্‌ কতৃক সঙ্কলিত তিব্বতীয় জ্ঞানভাগুার “তে্গুরে” 
এই সকল অনুদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই রক্ষিত আছে, মূল 
সংস্কৃত ভাষায় কিছু পুস্তক নেগালে (এবং খানকয়েক অন্তত্রও ) 
“ গাওয়া গিয়াছে । আর বাকী সব বিনষ্ট হইয়! গিরাছে। তিব্বতীয় 
অনুবাদে “তেম্গুরে” সংরক্ষিত এন্থগুলির মধ্যে আবার এক ভগ্নাংশ 
মাত্র বাঙ্গালীর' রচনা । কোনও কোনও গ্রন্থকার ব| টাকাকার 
বাঙ্গালী কিন তাহাও নিরূপণ করা অতীব দুরহ। কাজেই 
“তেঙ্ুরের গরহগুলি দেখিয়| বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের যে ধারণা লাভ 
করা যায়, তাহা মুিতত্ব হইতে লব্ধ ধারণার মতই আংশিক ও 
অসম্পূর্ণ । ‘তেঙুরে’ অনুবাদিত গ্রনথগুলিকে ছুই সাধারণ ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে, “বৌন্ধতনত্ (3৪৮৫), এবং “বৌদ্ধ 
(01৫০), এবং ইহাদের অধিকাংশই প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত | 
গ্রকারাস্তরে বলিতে গেলে, বেশীর ভাগ গ্রন্থই বজযানীয়। 
বজ্জযান প্রথমতঃ যষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে সম্মিতীয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভুত হইয়া পরে সরোহ প্রভৃতি আচার্যগণের উদ্ধমে 
উত্তর-ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ 
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করিরাছেন*৬। দক্ষিণ-ভারতে বজ্খানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু 
পরবর্তী কালের একটি বৌদ্ধ কিন্বদন্তীও আছে । পক্ষান্তরে, 
প্রবলতর এক কিন্বদন্তীতে বজ্যানের উদ্ভব হইয়াছিল “উড্ডিয়ানে”?৮ | 
এই কোনও কিন্বদন্তীই সত্য না হইতে পারে, কিন্তু বাদ্ধালায় 
ব্জ্যানের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথম এই 
উডিডয়ানের অবস্থান নির্ণয় করা! প্রয়োজন । ইহার অবস্থান নির্ণয়ের 
ভন্ত কিছু কিছু চেষ্টাও হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন উড্ডয়ন 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী সোয়া 
উপত্যকা ; কেহ বলিয়াছেন পূর্ব-তুৰীস্থানের কাস্গর$ কেহ 
বলিয়াছেন উড়িষ্যা আবার কেহ বলিয়াছেন বাদ্ালার পূর্বোত্তর 
সীমান্তে এবং শ্রীহট্র ও কামাখ্যার নিকটে কোথাও। কিন্ত 
অনুমান হয়, এই উড্ডিরান বাঙ্গালার মধ্যেই কোনও স্থান 
. বিশেষ। কারণ, একই গ্রন্থে যে পণ্ডিতকে “বাঙ্গালী” বলা হইয়াছে, 
অপর এক গ্রন্থে তাহাকেই বর্ণিত দেখি ‘উডিডয়ান-বিনির্গত’ 
বলিয়া, অথবা এক গ্রন্থে যাহাকে দেখি ভিড্ডিরান-বিনির্গত”, অপর 
গ্রন্থে কিংবা সেই গ্রন্থেরই অপর স্থানে তাহাকে দেখি “বাঙ্গালী” 
বলিয়া। যথা, পগ, সাম্‌ জোন্‌ জ্যঙ্গে” লুইপাদ উডিচয়ান-বিনির্গত, 
(ae) Journal Asiatigue, Tome CCXXV, No. 2, Buddhistic 
Researches, Rahula Sankrityana. 
(18) S. B. Das Gupta, 0p. cit., p. 17. 


(৭৮) Ind. Hist. Quarterly. March, 1935, PP. 142— 44, 
এই উডিডয়ান ও সাহোর প্রসঙ্গে দ্রব্য । 
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“তেম্ুরের একস্থানে এই লুইপাদই আবার বাঙ্গালার অধিবাসী । 
আবার “তেম্ছুরে” সরোহ বা সরহ উড্ডিরান-বিনির্গত, গং সাম্‌ 
জোন্‌ জাদ্দে” সরোহই আবার বন্দালের অধিবাসী । তেমনই আবার 
_ ‘তেমুরে’র একস্থানে অবধূতপাদ-অদ্বয়বজ উজ্ডিপ্লান-বিনিরগত, আবার 
‘তেহুরে'রই অপরস্থানে অদ্বয়ব্র বাঙ্গালী । এই কারণকে কিছুতেই 
উপেক্ষা করা চলে না । আর এক কথা, ‘তেদুরে’র একস্থানে 
পাই, তৈলিকপাদ নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত উড্ডিয়ানের অধিবাসী 
ছিলেন, পপগ.সাম্‌ জোন্‌ জ্য্গে'র বর্ণনায় এই তৈলিকপাদই চট্টগ্রামের 
এক ব্রাঙ্গণ। এই হিসাবে মনে হয়, উড্িডয়ান ছিল চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের কোঁথাও। কিন্ত আবার দেখি, পগ, সাম্‌ জোন জান্গে'র 
সাক্ষ্যে নাগবোধি নামক পণ্ডিত জন্নিয়াছিলেন বরেন্দ্রের শিবসের 
নামক গ্রামে, কিন্ত নাগবোধির নিজের একখানি গ্রন্থে লিখিত 
আছে, তিনি উড্ভিগ্বান-বিনির্গত। এই দিক দিয়া মনে হয়, উড্ডিয়ান 
উত্তর-বঙ্ের কোনও অংশে, সম্ভবতঃ গৌড়ের সন্নিহিত কোনও 
স্থানে। কিন্তু কোনও দিক দিয়াই মনে হয় না, এই উড্য়ান 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের স্থান বিশেষ। 
উডিডস্ানে বজ্রযানের উৎপত্তির জনশ্রুতি সত্য হোক্‌ বা না হোক্‌, 
সোয়াট উপত্যকার ‘উদ্যান’. অপর এক “উড্ডিানে'র সহিত 
অভিন্ন হোক্‌ বা না হোক্‌, আলোচ্য উডিডয়ানকে বাঙ্গালার বাহিরে 
কোথাও করনা করিলে, বাদালার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাম 
পদ্দু হইয়া পড়ে। এই উডিড্ানের সহিত আর একটি স্থান 
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সংশ্লিষ্ট, তাহার নাম “সাহোর। কিন্তু ইহাঁরও অবস্থান নির্ণন 
কম দুঃসাধ্য নয়। সিনভ'| লেভির মতে, সাঁহোর গোটা হিন্দু- 
স্থানের নাম; ফ্রাঙ্ক সাহেব বলেন, পাঞ্চাবের মাণ্ডিই সাহোর ; 
ইত্যাদি । অথচ ‘পগ্‌_সাম্‌ জোন্‌ জ্যল্লে” শাস্তরক্ষিতের প্রদ্গে 
পরিষ্কার দেখিতে পাই, এক স্থানে তিনি “বাদালী’, আর একস্থানে 
তিনি সাহোরের রাজবংশোদুত। অপর এক বিবরণে দেখিতে 
পাওয়া যায়, শান্তরক্ষিত গৌড়ের অধিবাদী'৯। সাহোরও 
তাহা হইলে বাদ্দালারই কোনও স্থান বিশেষ । সাহোর বা. 
জাহোরের শাস্তরক্ষিতের ভগিনীর সহিত উদচ্িচয়ানের ইন্দরভূতির 
পুত্রের বিবাহের একটা কাহিনী আছে। এই কাহিনীর মূল্য 
কতখানি জানি না, কিন্ত কাহিনীতে বলে, উ্ি্নান-রাঁজ ইন্দ্ভূতির 
পুত্র পন্মসম্তব প্রজাদের উপর অত্যাচার করায় ইন্দ্রভূতি পুত্রকে রাজ্য 
হইতে নির্বাসিত করিয়া দেন, এবং পদ্মসম্ব নানাস্থানে ভ্রদণাস্তর 
সাহোরে বা জাহোরে অসিয়া শান্ত (বা শান্তি- ) রক্ষিতের ভগিনী 
মনারবাকে বিবাহ করেন। এই কাহিনী সত্য যঢি বা হয়, ইহার 
দ্বারা সাহোর ও উজ্চিয়ান এই দুই স্থানের সান্নিধ্য প্রমাণ হয়না, 
- কারণ ইহাতে পদ্নসম্তবের “নানাস্থানে ভ্রমণের” কথা রহিয়াছে। 
কিন্তু বার্গালী ব| গড়ের অধিবাসী শাস্তরক্ষিতই আবার সাহোরের 
রাজবংশোদুত হইলে, জাহোর নিঃসংশয়ে বাঙ্গালারই কোনও স্থান 
হইয়া পড়ে। কিন্ত স্থানটি কোথায়? কাহারও মতে, সাহোর 


(৭৯) /.8.25., Vol. LL, 1893, Sarat Ch. Das, p. 1 £. 


ঢাকা জেলার ‘সাভার’ এই ছুই নামের সানৃণ্ত হেতু প্রস্তাব 
করিয়াছেন, সাভারই সাহোর। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা যায়, 
বা্ালার শ্রেষ্ট স্মারদিগের অন্ত রাটীয় শূলপাণি উপাধ্যার 
(আহঃ ১৪০০ খৃঃ) নিজের পরিচয় দিয়াছেন “সাহরিয়ান”, অর্থাৎ 
সাহরের অধিবাসী, বলিয়া। শুলপাণির এই আদি বাসস্থান “সাহুর, 
বা! জাহোর যশোর (যশোহর ); কেহ আবার “সাহোর এবং 
রাঢ়ের অথবা বাদালার যে স্থানেই হোক্‌, উহ! শান্তরক্ষিত 
প্রভৃতির “সাহৌর” হইলেও হইতে পারে, অন্ততঃ হওয়াট! বিচিত্র 
নয়। বিচিত্র যদি বাঁ হয়, তবুও “সাহোর+ “হিন্দুস্থান” নয়, 
মাণ্ডি” নয়,_-উহ। বাঙ্গালারই কোনও স্থান, কারণ তিব্বতীয় অপর 
এক জনশ্রুতিতে বাঙ্গালার নরপতি ধর্মপালকেও “সাহোরের রাজা? 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । বাঙ্গালী অতীশ দীপঙ্করের প্রসঙ্দেও, 
তিনি সাহোরের রাজবংশোদ্ুত বলিয়া একটা উল্লেখ পণ্ডিত 
রাহল সাংকরবত্যায়ন মহাশয় পাইয়াছেন বলিয়| বলিয়াছেন, যদিও 
সেই উল্লেখ দ্বারা তিনি সাহোরকে বিহার-প্রদেশের স্থান-বিশেষ 
কল্পনা করিয়া অতীশ দীপঙ্করকে অববাদ্ধাণী প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্ট| করিয়াছেন। 

উড্ডিয়ান বাঙ্গালায় হইলে, ইন্জভূতি, লুইপাদ, অনদবজ, 
থগন, তৈলিকপাদ, সরোহ অবধূতপাদ, নাগবোধি, জ্ঞানবজ্র, বুদধ- 
জ্ঞানপাদ, অমোঘনাথ, ধর্মভ্রীমিতর প্রভৃতি উজ্ডিয়ান-বিনির্গত অনেক 
তাঞ্রিক বৌদ্ধ-পণ্ডিতই বাঙ্দাবী ছিলেন, এবং সাহোরও বাঁজালায় 
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হইলে, শীন্তিদেব, শবন্তরক্ষিত, কর্মপাদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও 
বাঙ্গালী ছিলেন | কিন্ত উড্ডয়ন ও সাহোরের অবস্থান সন্ধে 
এই অনুমান, অথবা যে কোনও অনুমানই, ভুলের অতীত বা 
অনুমানের অধিক অন্ত কিছু নয়, তাহা বল! বান্ুল্য। নূতন 
আবিদ্ধীরের আলোক-সম্পাত না হওয়| পর্যন্ত এই সমস্তার 
সমাধান হওয়া অসম্ভব | 

বট শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতের রাজা অ্রং-সান্‌ গাম্‌-পো’র 
সময়েই বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে, কিন্ত অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্তও তিববতে ভূত-পেত্রী, পিশাচ-দানব, রাক্ষস-যক্ষ 
প্রভৃতির উপাসনা সম্বলিত “বন্পা” ধর্মই প্রবল ছিল। অং-সান্‌ 
গাম্‌পো”র বংশধর প্রবল পরাক্রমশালী খি-্রং-দি-ৎসান্‌ ছিলেন 
বৌদ্ধ, তাঁহাকে বৌধিসত্ত মঞ্ুতীর অবতার বলিয়া মনে কর! হয়। 
তাহার রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য তিনি শাস্তরক্ষিতকে তিব্বতে 
আহ্বান করেন। শান্তরক্ষিত ছিলেন তখন নেপালে। তিব্বতে 
গিয়া তিনি মাস চারেক অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম চার করিতে না 
করিতেই নাকি তিব্বতের দেবতা ও উপদেবতাগণ এমন রাগিয়া 
গেলেন যে, তিব্বতে নানারকম নৈসর্গিক বিপর্যয় ও উৎপাত 
ঘটতে আরম্ভ করিল, এবং শান্তরক্ষিতকেও অগত্যা বাধ্য হইয়া 
নেপালে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিছুকাল পরে রাজার অনুরোধে. 
তিনি দ্বিতীয়বার গেলেন তিববতে, এবং সেবারেও তাহার ধর্মপ্রচারে 
উপদেবতাগণ এরূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিল। ইহাদের 


| 
না 


ET 
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সহিত ভটিয়া উঠিতে না পারিরা শান্তরক্ষিত তাঁহার ভগিনীপতি 
পন্মসম্ভবকে তিব্বতে আনয়ন করিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন, 
কারণ এই সকল প্রেত, যোনি, পিশাচ প্রভৃতিকে যাছ্মন্ত্র প্রভাবে 
কি করিয়া! সায়েস্তা করিয়া দিতে হয়, তাহা পন্নসস্তবের জানা ছিল। 
পন্মসন্তব রাজার নিমন্্রণে তিব্বতে গিয়া অতালকালের মধ্যেই সেই 
সকল দুষ্ট অপদেবতাগণকে বশীভূত করিয়া দিলেন, এবং তিববতে 
যে লামা? সমপ্রদায়ের স্থ্টি করিলেন তাহার ফলে বন্পা ধর্ম দুর্বল 
' হুইয়া গেল, আর মাথাই তুলিতে পারিল না । ধ্রি-অং-দি-ৎসান্‌ 
শান্তরক্ষিত ও পন্সসন্তবের উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া মগধের 
উদদগুপুর বা ওদন্তপুরী মহাবিহারের আদর্শে “ন-য়ে' (:%-59) 
নামে তিববতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিহারটি নির্মাণ করিয়া দিলেন। পন্নসম্ভব 
অন্ঠান্ত দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত চলিয়! গেলেন, শাস্তরক্ষিত 
তিববতেই রহিয়া গেলেন, এবং তের বৎসর কাল ম-য়ে-বিহারের 
অধ্যক্ষতা করিলেন। তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে হোসাঙ 
মহাযান নামে চৈনের একজন প্রচারক তিব্বতে আমিয়া শাস্তরক্ষিতের 
প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের বিরোধী এক প্রকার বিক্কৃত বৌদ্ধধর্ম তিববতে 
প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাহার সহিত তর্কে না পারিয়া 
শান্তরক্ষিত মগধ হইতে তীহার শিষ্য কমলশীলকে তিব্বতে 
আনাইবার জন্য রাজদুত পাঠাইলেন, কিন্তু কমলশীল তিব্বতে 


" আসি পৌছিবার পূর্বেই শাস্তরক্ষিত দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। 
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কমলশীল হোসাঙ্‌কে তর্কদ্ধ পরাজিত করিয়া শান্তরক্ষিতের 
মতবাদের যাথার্থা প্রমাণ করিলেন । 

ভিববতের খি-অং-দি-ৎসান্‌ ছিলেন বাঙগালার ধর্মপালের 
(আম; ৭৬০-৮১৫ খৃঃ) সমসাময়িক, এবং নানা গ্রন্থাদিতে তাহার 
সন্ধে যত তাঁরিখ প্রদত্ত আছে, তন্মধ্যে লাডাখের কাহিনী” 
অনুসারে তাহার তারিখ ৭৫৫-৭৯৭ খৃষ্টাবইণ* সর্বাপেক্ষা 
সঙ্গত মনে হয়। নৰম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কমলশীল 
যখন তিব্বতে গিয়াছিলেন তখন তথাকার রাজা ছিলেন 
খ্রিঅং-দি-ৎসানের গৌত্র৮১। অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদ’কে 
শান্তরক্ষিত ও পদ্মগস্তবের কাল ধরিলে, পদ্মসম্ভবের (তথাকথিত) 
পিত! ইন্দভূতির সময় ও শতাকীর তৃতীয় পাদে নিদের্ধা করিতে 
হয়। “তেছুরে'র এমাণালুসারে ইন্্রভৃতির গুরু অনদ্ববজ্র, ও 
অনদবজের গুরু পন্সব্জ। অনন্বজ্ের তারিখ তাহা হইলে মোটামুটি 
হিসাবে অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ, ও পদ্মবজ্রের তারিখ 
প্রথম পাদ নির্ধারণ কর! উচিৎ। পদ্মব্রকে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে 
লইয়া যাওয়া কঠিন»২। প্মবজ্র ও সরোরুহ্বজত বা প্রথম সরোহকে 


(ve)'Chronicles of Ladakh , (Ladungs £ Gyalyabs), according 
to Schlagintweit’s MS.,— Antiquities f Indian Tibet, 
A. HS Francke, Part II, 1926, Pp. 86. 

(৮১) Francke, ০৫. cit, 

(৮২)০৫, 52274747212, ed. Benoytosh Bhattacharyya, Vol. IL, 
Intro., PP. li 2, and সা-প-প, ১৩৩৫, পৃঃ ১৫৪১৫৮ । 
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পৃথক ব্যক্তি মনে করিয়া কেহ কেহ ভুল করিয়াছেন,__তীহাঁরা 
অভিন্ন, অর্থাৎ একই ব্যক্তির দুই নাম। “চুরাশী সিদ্ধার ইতিহাসে? 
কথিত আছে, অনঙ্গবজ্র প্রথম গোপাঁলদেবের পুত্র, অর্থাৎ ধর্মপালের 
ভ্রাতা। ইহা সম্ভবতঃ একেবারেই কাহিনী, কিন্তু উহা যত মিথ্যাই 
হোক্‌, অনদ্ববজ্র কোন্‌ যুগে বিদ্যমান ছিলেন তাহার মোটামুটি একটা 
আভাস কাহিনীটা দিতে পারে। 

সরোরুহ্বদ্রকে তীহার “ত্রিলোক্য-বণংকর-সাধনে'র পুগিকায় 
স্পষ্টই ‘ওডিডয়নান-বিনির্গত’ বল| হইয়াছে। এই কারণে তাহাকে 
বাঙ্গালী মনে করিতেছি । তাহাকে “মহাত্রাহ্মণ’, 'মহাযোগিন', 
“মহাচা্” প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাই। ‘পগ, সাম্‌ জোন্‌ 
জ্যঙ্গে” দেখি, তাঁহার অপর এক নাম ছিল ‘রাহুলভদ্র’। “রাহুল, 
নামে তিনি ‘একবীর-সাধন’ ও 'নহাকাল-মাধন” লিখিয়াছিলেন। 
শেষোক্ত গ্রন্থথানি তিব্বতীরে অনুবাদ করিয়াছিলেন গৌড়ের 
নির্বাণভ্রী। পগ. সাম্‌ জোন্‌ জাত বোধ হয় তাহাকে পরবর্তী এক 
সরোহের সহিত একাকার করিয়া! ফেলিয়াছে, কারণ উহার বিবরণে 
দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণ ও এক ডাকিনীর পুত্র সরোহ প্রাচ্য ভারতের 
রজ্ঞ বা রজ্ঞী নগরে জন্মিয়াছিলেন, এবং চন্দনপাল নামক এক 
বাজার রাজত্বকালে বিদ্যমান থাকিয়া জনৈক রত্রপালকে তিনি 
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, চন্দনপাঁল” ও 
“রত্রপাল” দ্বারা ‘পগ_সাম্‌ জোন্‌ জ্যঙ্ ও বাঙ্গালার পাল-বংশের কোনও 
ছুই প্রতিনিধিকেই উদ্দেশ করিতেছে, কিন্তু পাল-বংশের ইতিহাসে 
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এই ছুই নামের কোনও রাজার অস্তিত্বের প্রতিহাসিক উপাদান. 


অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ সরোরুহবজ্র পাল-বংশের 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবে সরোহ-রাহুলভদ্র ও 
সরোরুহবন্র-পন্মবন্রকে কেন অভিন্ন না মনে করিব তাঁহার কোনই 
কারণ দেখি না। ইহাকে ‘প্রথম সরোহ’ আখ্যা দিতে পার! যায় । 
কিন্তু সরোহের দুরদৃষ্ট, তাই তাহার নাম দেখিয়া জনৈক আমেরিকান্‌ 
সাহেবের মনে হইয়াছে, নামটি ভারতীয় নয়। সুতরাং তিনি প্রশ্ন 
করিয়াছেন, সরোহ কি একজন য্িহুদী, অথবা একজন প্রাচীন 
খৃষ্টান গ্রচারক৮৩ ? 

তিব্বতীয় তারনাথের ‘বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস’ অনুসারে, সরোরুহ- 
বন্ডের সমসাময়িক ছিলেন কুকুরিপাঁদ, কম্বলপাদ ও ললিতবজ্র । ইহা 
সত্য হইলে, ইহারা তিন জনেই অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে 
বিদ্ধমান ছিলেন । কিন্তু ‘পগ্‌_সাম্‌ জোন্‌ জ্যন্দে' “ললীতবন্র” 
তিলোপার শিষ্/৮৪, অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর লোক । এই গ্রন্থানুসারে 
কুকুরিপাদ ছিলেন বাঙ্গালার এক ব্রাহ্মণ, পরে তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে ‘মহাযান তত্র উদ্ধার করিয়া 
প্রচার করিয়াছিলেন। “মহাযান তন্ত্র কথাটি বোধ হয় ভুলে 


'মহামায়া তন্ত্রের পরিবর্তে বসিয়াছে। কুকুরিপাদ ‘চুরাণী সিদ্ধা”র 
০০০০৪ EON Ts So MI ETON 


(৮৩) Epbochs in Buddhist History, K. J. Saunders, Illinois, 


1924, P. 86, note. 
(৮৪) Vol. IL, Index, p. cxii. 
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অন্যতম, এবং ততেঙ্কুরে” এক স্থানে তাঁহার “গুরুরাজ' আখ্যা দেখ! 
যার । ২ 

ললিতবজ্র কোথাকার লোঁক জানা যায় না, কিন্তু কম্বলপাদ 
( কম্বলাম্বরপাদ ), বা কন্তলপাদকে একস্থানে দেখি, তিনি ‘কঙ্করে’র, 
খুব অন্তব “কোন্বণের, এক ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেনদৎ। 
ইহার এক বংশধরের নামও আবার ‘কঙ্কণ’। অথচ কম্বলের 
“কম্বল-গীতিকা নামে একখানি, এবং কদ্কণের চর্ধা-দোহা-কোয- 
গীতিকা” নামে একখানি “বাঙ্গাল” (?) গানের পুস্তক আছে। 
ইহাদের যে দুইটি চর্ঘা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এমন কতকগুলি 
শব আছে যাহা অধুনা বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচলিত দেখা যায়। 
এতদ্বাতীত, একাদশ শতাীর নাড়পাদেরও তিনখানি পদাবলী আছে, 
ছুইথাঁনির নাম ‘বজ্রগীতিকা’ ও অপর খানির নাম ‘নাড়পণ্ডিত- 
গ্লীতিকা”৮৬ | কিন্ত নাড়পাদও বাদালী ছিলেন না, ছিলেন কাশ্মীরী। 
তদ্রপ, ডোি হেরকও বাঙ্গালী ছিলেন না, তীহার পিস 
রাজ-তন্ত্রাজবৃত্তিতে তাহাকে স্পষ্ট ‘মগধের রাজা’ বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে, অথচ তীঁহারই ‘ডোম্বি-গীতিকা” নামে একটি 
*সীর্তনের পদাবলী’ আছে, এবং তাঁহার যে একটি চর্ধা পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে নাকি ৪€টি পুরাণে! বাালা এবং ৯টি চলিত 


(ve) J.A4.5.B., 1908, Pp. 595. 
(৮৬) বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রদাদ শাস্বী, মুখবন্ধ, পৃঃ ৩৩ । 
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বাঙ্গালা কথা আছে** | আরও কারণ বিদ্বমান আছে যে জন্তু বলিতে 
হয় যে, কেবলমাত্র চর্ধা ব| দৌহার ভাষা অবলম্বন করিয়া কোনও: 
সকার বা পদকতীর দেশগত জাতি নির্ণয়ে প্রলুক্ধ ন| হওয়াই 
নিরাপন। পরবর্তীকালের "ব্রজভাখা” নামক কৃত্রিম এক ভাষায় 
যেরূপ মৈথিল, মাগধী, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি নান! দেশীয় 
পনকতাগণ গান রচনা করিতেন, কিন্ত তাহাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস 
না জানা থাকিলে যেমন কেবলমাত্র ভাষা দিয়া তাহাদের দেশ 
বিচার করা যায় না, তেমনই চর্যা প্রভৃতি কৃত্রিম (সন্ধা?) ভাষায় 
যাহারা গান রচনা করিয়াছিলেন, কেবল ভাষার উপর নির্ভর 
করিয়া তাহাদের দেখ বিচার করা চলে কিনা, ভাবাবিদ্গণের তাহা 
বিচার্ধ । 

“তেঙ্গুরের প্রমাণে, পদ্মবজ-সরোহের শিষ্য ছিলেন অন্বজ, 
বাহার শিষ্য ছিলেন আবার উড্ি়ান-রাজ ইন্ত্রভৃতিষ । 
শুভাকরের শিষ্য অন্গবজজ বলিয়া যে একটি অনুমান করা হইয়াছে, 
তাহা সত্য হইতে পারে না, কারণ কাশ্মীরী শাক্যশ্রীভদ্রের গুরু 
শুভাকর অনেক পরের, দ্বাদশ শতাবীর, লোক। চুরাণীসিদ্ধার 
ইতিহাসে অনদ্ববত্ পাল-নৃপতি প্রথম গোপালের পুত্র, কিন্ত 
ইহাও সত্য হুইতে পারে না, কারণ প্রথম সরোহের শিষ্য প্রথম 
(৮৭) এ, পৃঃ ও১। 


(৮৮) Descriptive Cat. of Sans. MSS. in the Govt, Collection 
undey the care of th 


he As. Soc. of Bengal, H. P. Sastri, 
Vol. I (Buddhist MSS), Dp. 110. 
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গোপালের অন্ততঃ কিছু পূর্ববর্তী অবশ্যই ছিলেন। তবে অনঙ্গবন্্র . 
বাঙ্গালার রাজা প্রথম গোপালের পুত্র হওয়ার কিম্বদন্তী হয়ত 
বা এটুকু স্থচিত করে, বা করিতে পারে, যে অনঙগবজ বাঙালী 
ছিলেন । এই অনন্গব্জ অবশ্যই একাদশ শতাব্দীর নাথ-গুরু 
গোরাক্ষনাথও হইতে পারেন না, যদিও এই ধরণের একটা কথা 
প্রচলিত আছে" । 

তিব্বতীয় জনশ্রুতি অনুসারে সরোহের আর এক শিষ্য নাগাজুন। 
বল! বাহুল্য, এই তান্ত্রিক রসায়নাচার্য নাগাজুন আর শূন্তবাদী 
নাগাজুন এক নহেন, যদিও কেহ কেহ এই দুইজনকে এক ভিন্ন 
ভাবিতে পারেন নাই। “পগ্সাম্‌ জোন্‌ জ্যঙ্গ'-এ দেখা যার, 
(দ্বিতীয় ) নাগাজুঁনের শিষ্য ছিলেন নাঁগবোধি, এবং যখন নাগার্জন 
পুগু বর্ধনে রসায়ন ও ধাতু লইয়! গবেষণ| করিতেছিলেন, তখন এই 
নাগবোধিই তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন। নাগবোধি অবশ্যই 
বাঙ্গালী ছিলেন। পগ্‌ সাম্‌ জোন্‌ জ্যঙ্গ'-অনুসারে তিনি বরেন্দ্রে 
শিবসের নামক গ্রামে জন্মিয়াছিলেন, এবং তীহার “্বমারিসিদ্ধ 
চক্রদাধন, গ্রন্থে তাহাকে ‘উডিডয়ান বিনির্গত’ বলিয়া দেখিতে পাই । 
একজন তৃতীয় নাগাঁজুনও দ্বাদশ শতাব্দীর কোনও সময়ে ছিলেন। 

(দ্বিতীয়) নাগাঁজুন যখন বঙ্গালদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখন ( দ্বিতীয় ) সরহ বা শাবরীপাদ নামে বঙ্গালের পার্বত্য ভূমির 
একজন ব্যাধের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া 'পগ্‌ সাম্‌ 
(va) Cf. HBDU, Dp. 344, note 2. 
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জোন্‌ জ্যঙ্ন-এ উল্লিখিত আছে। এই ‘বঙ্গাল’ শব্দ সমগ্র বাঙ্গালা 
অথবা বাঙ্গানার দক্ষিণ-পূর্বের বঙ্গালদেশ ৯* কোন্টি হুচিত করিতেছে 
তাহা বুঝা যায় না, কিন্ত যাহাই হোক্‌, ‘তেমুরে'র একস্থানে 
সরহ-শাবরীপাদ মগধের ছোট-কৃষ্ণের বংশধর রূপে বণিত। সুতরাং 
তিনি বাহ্বালায় বাঁস করিলেও, জাতিতে মাগধী । 

অনদ্ববন্তের শিষ্য ইন্দ্রভৃতি ছিলেন উডিডয়ানের রাজ|। তাঁহার 
“সিদ্ধ বজ্রযোগিনী সাধনে” তিনি স্পষ্টই ‘ীওভিডয়ান-নরেন্দ্ 
ইন্দভূতি’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার এক উপাধি ছিল 
'িহাচার্ধ এবং তাহার রচিত 'জ্ঞানসিদ্ধি” মূল সংস্কৃতে পাওয়া 
গিয়াছে এবং প্রকাশিত হইক্লাছে৯১। তাঁহার ভন্ান্ত গ্রন্থগুলি 
“তিব্বতীয় অনুবাদে রহিয়াছে। ইন্্রভৃতি অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় 
পাদে বিদ্বমান থাকিলে তিনি ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। 
আপাততঃ কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পাঁরিতেছিনা, কিন্ত কেন 
যেন সন্দেহ হইতেছে, ‘ইন্দরভূতি’ হয়ত কাহারও ছদ্মনাম । 

ইন্দভূতির শিষ্য ছিলেন তাহার ভগিনী অথবা কনা রাজকুমারী 
লক্ষমীষ্কর। লক্ষ্মী4্করাও তাহা হইলে ইন্্রভূতির ন্যায় বাঙ্গালী । 
তাহারও রচনাবলীর মধ্যে ‘অদ্বয়সিদ্ধি” মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে। 

লক্ষ্মীষ্করার শিষ্য ছিলেন লীলাবজ, কিন্তু লীলাবজ ছিলেন 
সৌরি-রত্দ্বীপের অধিবাসী | এই শগোৌরি-রত্ববীপ সম্ভবতঃ 


(ae) Ind. Hist. Quarterly, 1946, pp. 280-81. 
(a১)Two Vajrayana Works, Baroda, 1929. 
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নেপালের রত্রদবীপ*২ | ‘আচার্য, “অবধৃত”, “হাঁপত্ডিত” ইত্যাদি 
উপাধিধারী কুমারচন্দ্র (পূর্ব-ব্ধের) বিক্রমপুরী-বিহারে বসিয়া 
রিত্বাবলী” নামে “কৃষ্ণবম|রি-তন্ত্র'র যে টীকা লিখিরাছিলেন তাহার 
তিববতীয়ে অন্বাদকদিগের অন্যতম এই লীলাবজ্র । সম্ভবতঃ কুমারচন্্র 
ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন, এবং লীলাবজ্র কুমারচন্্রের কিঞ্চিৎ 
পরবর্তী । 

ধর্মপালের সমসাময়িক শান্তরক্ষিতের কথা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । ধর্মপালের “বৃদ্ধ কায়স্থ’, অর্থাৎ প্রধান লিপিকর, 
টঙ্কদাস ‘সুবিদ-সম্পুট” নামে ‘হেবভ্রতন্ত্রে'র একখানি টাকা রচনা 
করিয়াছিলেন। 

মরোরুহবজ্র হইতে টঙ্কদাশ পর্যন্ত এই যে কতিপয় লেখক 
যাহার! মোটামুটি হিসাবে অষ্টম শতাব্দীতে বত মাঁন ছিলেন, ই হার! 
সকলেই বজ্রযানের নানা দেব-দেবী সম্বন্ধে গ্রন্থ, টাকা, স্তোত্রাদি 
রচনা করিয়াছিলেন । সরোরুহ্বজ্রের শ্রীবন্রযোগিনী সাধন’, 
পিত্িলোক্যবশংকরলোকেস্বর-সাধন”, “সম্বর চক্রেশ্বরালিকালি-মহাধোঁগ 
-ভাবনা নাম’, “হেবজ্পাধন”, “হ্বভ্রম গুলবিধি+, ‘হেবজ্ভট্টারক 
ন্ডোত্র” ইত্যাদি; কুকুরিপাঁদের মহামায়াতস্থান্ুসারিনী হেরুক- 
সাধনোপারিকা+, বিজ্রসত্ব সাধন’, মহামায়ামগ্ুলদেব স্তোত্র ইত্যাদি; 
অনদবজ্রের ‘শরীহেবজ্রদাধন’, শ্রীহ্বজরনামসাধনোপায়িকা, ইত্যাদি ; 


(a২)Lé Nepal, Sylvain-Lévi, Vol. IL, p. 149. 
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নাগবোধির ‘মারসিদ্ধচক্রসাধন”, ‘আর্ঘ-নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি-সাধনো- 
পায়িক।”’ ইত্যাদি; ইন্্রভূতির ‘ওচক্রসন্বর তন্ত্ররাজ সম্বর সমুচ্চয় 
নাম বৃত্তি, ভরীচক্রসন্বরস্তোত্র”, “সিদ্ধবর্রযোগিনী-সাঁধন”, “মহা-- 
মায়া সাধন’, বিজ্ৰদত্বোপায়িক!”, 'কুরুকু্লাদাধন” ইত্যাদি ; লক্দীক্করার 
‘বজ্রযোগিনীসাধন’ ইত্যাদি , কুমারচন্দ্রের “কৃষ্ত্মারিতন্ত্রস্য পঞ্জিকা 
রত্বাবলী নাম’, শীবজভৈরবতন্র পঞ্জিকা” ইত্যাদি 3 শান্ত- 
রক্ষিতের ‘বজধর সঙ্গীত ভগবতস্তোত্রটাকা”, ‘হেবজ্রোন্ত কুরুকুল্যায়াঃ 
পঞ্চমহোপদেশ’, দিহ্বরবিংশকবৃত্ধি” ইত্যাদি, এবং টট্কদাসের 
“হ্বেশ্রতদ্বরাভটাকা-ন্থবিদ-সম্পুট নাম’_এতদসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । 
ইহা ব্যতীত, ইহাদের চক্র, মণ্ডল, মুদ্রা, ধারণী ইত্যাদি সম্বন্ধেও 
অনেকগুলি রচনা আছে। 

এই সকল গ্রন্থাদির উদ্দিষ্ট দেব-দেবীর নামগুলি দেখিলে' এবং 
উপরোক্ত লেখকদের দেশ-নি্ণয ও কাল-নির্ণর মোটামুটি ঠিক হইলে, 
প্রতীয়মান হইবে, অষ্টম শতাব্দীতে পাল-বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বেও 
বজ্রধান অথবা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাঙ্ালাদেশে কেমন শিকর প্রবেশ 
করাইয়াছিল এবং কত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।  ইহারই কিছু 
পূর্বে, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বাঙালী চগ্্রগোমী “সিংহনাদ 
সাধন’, হয়গ্রীৰ সাঁধন”, ‘আৰ্য সিতাতপত্রাপরাজিতা! নামোপায়িকা?, 
“আর্য তথাগতোফ্ীষসিতাতপত্রাপরাজিতাপ্রত্যদ্গিরানামধারণী সাধন’, 
‘ভগবত্যুষ্ণীষবিজয়ান্ডোত্’, 'ভ্ীজস্তলন্তসংক্ষিগ্ুসাঁধন”, “বোধিসন্ব 
সম্বর বিংশক" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এত পূর্বে 
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বজ্রযানের উদ্ভব হইতে পারেনা মনে করিরা এই সকল 
গ্রন্থের জন্য কেহ কেহ পরবর্তী কালের দ্বিতীয় একজন চন্দ্রগোমী 
সৃষ্টি করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। কিন্ত বস্তু: তাহা 
অহেতুক, এবং একই চন্দ্রগোমীর পক্ষে এই তান্ত্রিক গ্রন্থগুলি 
রচনা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। চন্দ্রগোমীর নিজের ‘শ্রীজম্তলন্ত- 
সংক্ষিপ্ত সাধন’ নামা ছোট গন্থথানিতে তাঁহাকে স্পষ্টই বলা 
হইয়াছে ‘বজ্র চন্দ্রগোমিন’। চক্রসম্বর কালচক্রযানের দেবতা, 
এবং কালচক্রযান সম্পর্কে ইন্দরভূতির “ভ্রীচক্রসন্বর স্তোত্’ ও 
“চক্রসন্বরান্বন্ধ-সংগ্রহ? এবং কুমারবজের চিক্রসন্বর-মগ্ডলবিধি- 
তত্বাবতার+ এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কুমারবজ্ঞ '্্রীচক্রসম্বরসাধনতন্ত্- 
সংগ্রহ’ তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং 'ক্রসন্বরস্তোত্র- 
স্বার্থ সিদ্ধি বিশুদ্ধ চূড়ামণি নাম’ গ্রন্থথানি সংশোধন করিয়াছিলেন । 
সহজযান সম্বন্ধেও এন্থানে লক্ষীঙ্করার “সহজসিদ্ধি পদ্ধতি’ নামে 
গ্রন্থখানি উল্লেখনীয়। এই যানগুলি কখন হইতে বাদালাদেশে 
ক্রিয়া করিতেছিল এগুলি তাঁহার সুস্পষ্ট নিদর্শক। 

এই সকল বিভিন্ন যানের উৎপত্তি যখনই হোঁক্‌ না কেন, সপ্তম 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ে বাঙ্গালী 
বলিয়া নিৰ্ণীত বৌদ্ধ লেখকগণের তিব্বতীয় অনুবাদে সংরক্ষিত 
রচনাবলী মিলাইলে দেখা যায় যে, ইহার! হেবজ্র, নীলাম্বরধর-বজপাণি, 
চক্রসঙ্বর, ত্রৈলোক্য-বশংকর, 'যমারি, কৃষ্ণমারি, ভন্তল, হয়গ্রীব, 
বসত, বভ্ভৈরব, বজ্ধর, হেবজোদ্তব কুরুকুল্যা, বজ্যোগিনী, 

১১ 
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মহামায়া, সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, উ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতি দেব- 
দেবীর অর্চন| ও স্ততিমূলক গ্রন্থাদি রচনা করিরাছিলেন। কিন্ত এই 
তথ্যের সহিত এই সময়ের মুভ্তিত্বের সঙ্গতি রক্ষা হইতেছে না। 
অর্থাৎ, এই যুগে এই সকল দেব-দেবীর মূর্তি বাদালাদেশে ( এবং 
অন্যত্রও ) সংখ্যায় অত্যন্প। এই বানগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
আরও সুপরিস্দুট ও সমৃদ্ধ না হইলে, এবং এই যুগের আরও মুভি 
আবিষ্কৃত ন! হওয়া পৰ্যন্ত, এই অসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্ট! বৃথা । 
‘তেদুরে’ লীলাবজ্রের শিষ্য দারিকপাদ। দারিকপাদ আবার 
তাহার একটি গানে লুইপাদকেও গুরু-হিসাবে প্রণতি জ্ঞাপন 
করিতেছেন২০। অতএব তাঁহার দুই গুরু, লীলাবভ্র ও লুইপাদ, 


সমসাময়িক। লুই যে দারিকপাঁদের গুরু ছিলেন একথ| ণ্পগ্‌ 


সাম জোন ভ্যব্”ও সমর্থন করে৯* । দাঁরিকপাঁদের প্রায় 
বারখানি পুস্তকের অনুবাদ ‘তেমুরে’ আছে, কিন্ত তিনি বাঙালী 
কিনা জানা যায়না, কিন্তু লুই ছিলেন অবশ্যই বাঙ্কালী। চচ্থী- 
চর্ঘ-বিনিশ্চয়' অনুসারে তিনি ছিলেন প্রথম সিদ্ধাচার্য। তান্ত্রিক 
ক্রিযান্ঠান সম্বন্ধে তিনি ছুইখানি বই লিখিয়াছিলেন, “বজরসত্- 
সাধন’ ও বুদ্ধোদর”। তাহার বংশধর কিলগাঁদের একখানি 
গানের পুস্তক আছে। 


(৯৩) Sadhanamala, IT, 100০, p. 1vii; বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৫৩৪ 
সা-গ-প, ১৩২২, পৃঃ ১৩১। 
(৯৪) Index, 7. ০311৮. 
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দারিকপাদের প্রায় বমসমরে, অথবা পরে, ছিলেন কুমারবজ্ঞ, 
তিনি বাঙ্গালী । দারিকের চন্রসম্বরসাধনতত্বংগ্রহ, তিনি 
অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই চক্রসম্বরস্তোকসর্বার্থ- 
বিশুদচূড়ামণি” খানি তিনি সংশোধন করিয়াছিলেন। এই 
কুমারচন্্র কিন্তু বিক্রমপুরী-বিহারের কুমারচন্দ্র হইতে ভিন্ন । 
দারিকপাদের শিষ্যা ছিলেন সহজ-যোগিনী চিন্তা, কিন্তু তিনি কোন্‌ 
দেশী রমণী তাহা বলা যায়না । নবম ও দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
আর কোনও গ্রন্থকারের সন্ধানও পাওয়া যায় না, যাহাদের 
- এই সময়ের বাঙ্গালী বলিয়! চিহ্নিত করিতে পারা যায়। কেহ কেহ 
থাকিলেও এই সময়ট। সাহিত্যের দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নয়। ইহার পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ 
হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে, অনেক প্রখ্যাত বাগান 
বৌদ্ধাচাৰ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
ই'হাদের মধ্যে প্রথম নাম করিতে হয় তৈলিকপাঁদ বা তিলপাদের। 
পিগ, সাম্‌ জোন্‌ জ্যন্দে’'র বিবরণে আছে, তিনি আঁদিতে ছিলেন 
চট্টগ্রামের একজন ব্রাহ্মণ ; থে নারীর সহিত একত্র তিনি যোগাভ্যাস 
করিতেন, সেই নারী প্রথম জীবনে তিল পিষিয়া জীবন ধারণ 
করিতেন, বলিয়া তাহার নাম হয় তিলপাঁদ, এবং তিলপাদ যখন 
বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মে দীক্ষিত হইলেন তখন তাঁহার নাম হইল প্রজ্ঞীভদ্র । 
তিলপাদের যে অপর এক নাম ছিল গ্রজ্ঞাভদ্র, সেকথা “তের” 
হুইতেও প্রমাণ হয়। “তে্থুরে” তাহার শ্রীমহজদন্বরস্বা ধিঠান? 
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নামে বে গ্রন্থের অনুবাদ আছে তাহাতে তাঁহার তৈলিকপাদ ও 
প্রজ্ঞাভদ্র এই ছুই নামই আছে। ‘পগ্‌ সাম জোন জে” 
দেখা যাঁর, তিনি ছিলেন চট্টলের বা চাটিগ্রামের নিকটবর্তী পণ্ডিত- 
বিহারের অধিবানী। “তেম্থুরে'র ক্যাটালগে পণ্ডিত-বিহারের নাম 
নাই, কিন্ত ‘তত্তুরোপদেশপ্রসন্নদীপ” নামে তাঁহার পুস্তকে 
রহিয়াছে তিনি উড্ডিয়ানের লোক, “উড্ডিগ্নান-বিনির্গত” । ‘অচিন্ত্য- 
মহামুদ্রানাম’ বলিয়া একখানি গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন “বশঃপালপুর” 
নামে একস্থানে। এই স্থানটির অবস্থান নির্ণন করা আজিকার 
জ্ঞানে সম্ভবপর নয়। “মহামুদ্রোপদেশ’ নামে তাঁহার আর একখানি 
বই আছে, তাহা হইতে জান যায় যে, পুস্তকে বণিত ( মুদ্ৰ| সম্বন্ধে ) 
উপদেশ তিলপাদ দিয়াছিলেন তাহার ‘শিষ্য নাড়পাদকে গঙ্গার 
তীরে। “গঙ্গার তীরে’র উল্লেখে বুঝিতে হইবে স্থানটি চট্টগ্রাম 
অঞ্চল নয়; অর্থাৎ পণ্ডিত-বিহার ছাড়াও অন্যত্র তিলপাদ 
কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। নাড়পাদ একজন সিদধাচার্, 
সিদ্ধ হইয়| তাহার নাম হয় জ্ঞানসিদ্ধি ও যশোভদ্র। “বজ্রপদসার- 
সংগ্রহ-পঞ্জিকা” নামে তাহার লিখিত এক পুস্তকে নাঁড়পাদ ও 
যশোভদ্র এই দুই নামই আছে, এবং ইহাতে যশোভদ্রকে স্পষ্ট 
বলা! হইয়াছে, তিনি কাশ্মারের লোক। কিন্ধ কাশ্বীরীয় হইলেও 
তিনি কিছুকাল পটিকেরকের কনকস্ত'প-বিহাঁরে ছিলেন, কারণ 
এই পুস্তকথানিই তিনি রচনা করিয়াছিলেন প্র বিহারে বসিয়া । 
পিগ্‌ সাম্‌ জোন্‌ জ্যদে’র উক্তি অনুসারে, নাড়পাঁদ আচার্য জেতারির 
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পর মগধের বিক্রমশীল-বিহারের উত্তর দ্বারের পণ্ডিতের আসন 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে তিনি বজাসনের ( বোধৃগয়ার ) 
মহাচার্ধের পদে বৃত হইরাছিলেন। ইহার অপেক্ষাও বড় পরিচয় 
নাড়পাদের আছে, বদি তাঁহার অতীশ দীপঙ্করের গুরু হওয়ার কথা 
সত্য হয়। নাড়গাদ পাল-বংশীয় প্রথম মহীপাঁলের সমসামর্িক 
ছিলেন, কাজেই তাহার গুরু তিলপাদ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধে 
জীবিত ছিলেন। 

জেতারিও জনশ্রুতিতে অতীশ দীপঙ্করের বাল্যগুরু । “পগ. সাম্‌ 
জোন্‌ জ্যন্দে' দেখা' যায়, বরেন্দরের রাজ! সনীতনের ওঁরসে ও জনৈকা! 
যোগিনী উপপত্তীর গর্ভে জেতারি বা জেতকর্ণের জন্ম হয়। অন্তত্র 
দেখা যায়, পাঁল-নরপতিগণের সামন্তরাজ অনাতনের গভপাদ 
নামে এক সভাসদের রসে বরেন্রের এক ত্রা্ণ-পরিবারে 
জেতারির জন্ম হইয়াছিল" । এই উভয় বিবরণের কোনওটিই 
প্রকৃত নয়, কারণ জেতারির নিজের রচিত একখানি তন্ত্রিক 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি গগনঘোঁষ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের 
পুত্র ছিলেন*৬। জেতারির গুরু ছিলেন ধর্মকীতি নামে এক 
পণ্ডিত। জেতারি যে কয়খানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে তাঁহার “মগত-মত-বিভদ্ব-কারিকা*র তিনি স্পষ্ট 


(৯৫) History of the Medieval School of Indian Logic, 5. C. 
Vidyabhisana, 1909, p. 136. 
(৯¢)Cordier, IIL, p. 299. 
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বাঙ্গালা'র লোক বলিয়। উল্লিখিত। তাঁহার উত্তর-বন্দের অধিবাসী 
হওয়ার কথা সত্য হওয়া বিচিত্র নয় । 

জেতারির সমসাময়িক রত্বাকর-শান্তি দশম শতাব্দীর শেষ এবং 
একাদশ শতাব্দীর প্রথম পানে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিও অতীশের 
একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন**। তাঁহার 'রাজাচার্য, মহাপণ্ডিত’ 
উপাধি দেখিয়া মনে হর, তিনি তাহার সমসামরিক পাল-রাজ 
প্রথম মহীপালের আচার্ধ বা গুরু ছিলেন। কখনও কখনও তিনি 
শুধু শন্তি-পাদ” নামেও পরিচিত, এবং তিনি বাঁালী হইলেও 
হইতে পাঁরেন””। তাঁহার “সহজরতিসংযোগ নামে পুস্তকের 
টাকা রচনা করিয়াছিলেন কাণেরিনের বংশধর থগন বা স্থগন, যিনি 
ছিলেন “উড্ডিয়ান বিনির্গত’। 

প্রথম মহীপালের যুগে আর একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত 
ছিলেন অদয়বজ্জ। তাঁহার উপাধি “‘অবধূতপাদ’ দ্বারাও তিনি 
অনেক ক্ষেত্রে পরিচিত, এবং “অদয়গুপ্ু ও “অতুল্যবদ্র” তীহারই 
দুই নামান্তর। তিনি বে বাঙ্গানী একথা তাহারই প্রজ্ঞারস্তাবধি- 
গরিকথা” সাক্ষ্য দেয়। অধিকন্ত জানি, তিনি উত্তর-বঙ্গের 
দেবীকোটে’ বাস করিতেন। তাহার আরও এক নাম বা উপাধি 
ছিল মৈত্রীপাদ । তিনি সরোহের “অধিষ্ঠান মহাকাল সাধনের 
তিব্বতীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চিত্তমাত্ৰৃষ্টি’তে 


(a9)lbid, Dp. 282. 
(৯৮) সা-প-প, ১৩২২, পৃঃ ১২৯। 
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তিনি সরোহের বংশধর বলিয়া কথিত। কিন্তু মধ্য-ভাঁরতের শ্রীশৈল 
প্রদেশের মৈত্রীপাঁদ হইতে তিনি ভিন্ন*৯, এবং মিত্রযোগী বা 
জগন্িত্রানন্দ ব| ললিতবজ্রের সহিত তাঁহাকে একাকার করিলেও 
চলিবেনা১*। তাঁহার একুশখানি ছোট ছোট বইয়ের সংগ্রহ 
মূল সংস্কতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে১*১। 
এতদ্যতীত, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি 
গ্রন্থ নিজে রচনা করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি তিব্বতীয়ে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । 

অদ্বয়বজ্রের এক বংশধর ছিলেন ললিতগুপ্ত। তাহার “শুক্লৈক- 
জটাসাধন” নামক গ্রন্থথানি অনুবাদ করিয়াছিলেন জগন্দলের 
দানশীল । 

“পগ. সাম্‌ জোন্‌ জ্যবে*র উক্তি অনুসারে মৈত্রীপের (অদ্ধয়বজের) 
এক শিষ্য ছিলেন দিবাকরচন্দ্র, এবং তিনি নয়পালের রাজত্বকালে 
বাম করিতেন। দিবাঁকরচন্দ্রও বাদ্দালী ছিলেন, ‘তেদুরে'র সাক্ষ্যেই 
সেকথা পাওয়| বায়১০২। তাহার একখানি গ্রন্থে তীহাকে 
‘মহাত্রাহ্মণ’ বলিয়া বৰ্ণিত দেখা যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধৰ্ম সম্বন্ধে 
তাহারও খানকয়েক পুস্তক তিববতীয় অনুবাদে “তেম্ুরে রহিয়াছে। 
(a2)Cordier, IL, p. 355. £ 
(১ee)Cordier, 111, pp. 230 and 334. 

(১e১) Advayavajrasamgraha, Gaekwad's Oriental Series, No. 


XL, ed. H. P. Sastri, 1927. 
(১০২) Cordier, II, p. 319. 
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মহীপাল-নরপাল যুগের সর্বাপেক্ষা গৌরবান্িত নাম যাহার, 
তিনি নিঃসন্দেহে প্রাচীন বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলীর উজ্জলতম 
মুকুটমণি, ধর্মজগতের সর্বাধিক বরেণ্য আচার্থ। বাণীর এই 
বরপুত্রকে ঘটনাক্মোতে ধর্মগুরুর আসনে বসিয়৷ দেবতার মর্যাদায় 
অভিসিঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া 
বাঙ্গালী ইতিহাসের মধ্যে ইহার যথার্থ উপমা খু'জিতেছে, পারনা। 
এই না-পাওয়ার মধ্যে যত গৌরব, যতখানি অহঙ্কার লুকানো 
আছে তাহার সবটুকুই একান্তভাবে প্রাপ্য বাঙ্গালী জাতির। 
উপমা যদি থাকে, তবে তাহা একমাত্র চৈতন্তদেবই দাবী করিতে 
পারেন, তিনিও বাঙ্গালী । 

তিব্বতীয় এক বিবরণ অনুসারে১০৩ অতীশ দীপঙ্কর (বা 
দীপঙ্কর শীজান ) ৯৮০ খৃষ্টাব্দে “বজ্রাসনের পূর্বে বাঙ্দালাদেশে 
বিক্রমণিপুরে গৌড়ের রাজবংশে” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। “পগ, 
সামু জোন্‌ জাঙ্দে'র সাক্ষ্েও তিনি “পূর্বভারতের বাদালার 
বিক্রমপুরে” জস্মিযাছিলেন। অধুনা কেহ কেহ এই বিক্রণিপুর/কে 
বিহার প্রদেশে অবস্থিত ছিল বপিয়! অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন? **, 
কিন্তু ইহ! সর্বব অহেতুক। ‘তেমুরে’ অতীশের প্রণীত 
“বোধিমার্গ পঞ্জিকার যে তর্জমা আছে তাহাতেও অতীশের 
(১৪৩) অতীশ দীপহরের জন্ত ‘বঙ্গীয় মহাকোষ’, ২য় থণ, তৃতীয় সংখ্যা, 

পৃঃ ৮৬-৮৯ দ্রষ্টব্য। 


(১০৪) University of Nalanda, H. D. Sankalia, 1934, Pp. 183; 
প্রবাসী, ১৩৪৪, বৈশাখ, পৃঃ ১০৪ । 
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পরিচয় সম্বন্ধে স্পষ্ট লেখা আছে, তিনি বান্ধালার কোনও 
রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। “একবীরপাঁধন” নামে তাহার অপর 
একখানি গ্রন্থের অন্থ্বাদও ‘তেঙুরে’ আছে, তাহাতেও তাহাকে 
‘বাদালী’ (৷ 8978819) বলিয়াই বিশেধিত করা হইয়াছে। 
অতীশ দীপঙ্কর অ-বা্ধালী হইতে বাইবেন কেন? কোনও 
গ্রন্থে অতীশের জন্মস্থান সাহোর বলিয়৷ লেখা থাকিলে, উহার 
দ্বারা আরও প্রমাণিত হইবে যে, সাহোর বাদালারই স্থানবিশেষে । 

“পগ্‌ সাম জোন্‌ জ্যদ/ অনুসারে শান্তরক্ষিত বে 
রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতীশ নেই রাজ-বংশেই 
জঙ্মিয়াছিলেন। কিন্ত এই উক্তির মুলে কোনও এতিহাসিক সত্য 
আছে কিনা তাহা অতীব সংশর়জনক। প্র গ্রন্থে আরও দেখা 
যায়, “মুবর্ণধবজ+ নামক মধ্যস্থলে অবস্থিত এক রাজপ্রাসাদে . 
তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এবং তাহার মাতা-পিতার নাম 
পদ্মপ্রভা ও কল্যাণপ্রী॥। ইহাদের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি 
দ্বিতীয়। অল্প বয়সেই তিনি পাঁচটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং পুণ্াত্রী প্রমুখ তাঁহার নয়টি পুত্র হইয়াছিল । 

অপর বিবরণ অনুসারে, তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী, 
পিতার নাম কমলগ্রী, ও তাহার নিজের পূর্বনাম চন্রগর্ভ । 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অতীশের মাতা তীহাকে শিক্ষালাতের জন্য 
গুরুগৃহে পাঠাইয়া দেন; এই গুরুর নামই জেতারি। কিন্ত 
জেতারির উত্তর-বন্ের অধিবাসী হওয়ার বৃত্তান্ত সত্য হইলে 
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বুঝিতে হইবে, অতীশ প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য অত্যল বয়সে 
পুর্ববন্দের বিক্রমপুর হইতে বরেন্দ্র জেতারি-গৃহে গমন করিয়া- 
ছিলেন। এই তথ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে । 

পগ, সাম জোন্‌ জ্যন’ বলে, অতীশ বাল্যকাল হইতেই 


তারাদেবীর পরম ভক্ত ছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক ও লৌকিক - 


উভয় বিছ্যায়ই পারদর্শিত লাভ করিয়াছিলেন। একবিংশতি 
বৎসর বয়সের পূর্বেই তিনি নান! কলাবিগ্যায় ও ভৈষজ্য, শিল্প 
প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি 
এক ব্রাহ্মণ তার্কিকের সহিত দর্শন-শান্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কে জয়লাভ 
করেন। কিন্ত এঁহিক সুখ ও রাজকীয় আমোদ প্রমোদ তাহার আর 
মনঃপূত হইল না, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ 
করিলেন। প্রথমে গেলেন তিনি ক্ৃষ্৫গিরি-বিহারের রাহুলগুপ্তের 
নিকট। সেই স্থানে তান্ত্রিক বোদ্ধধর্মে তিনি দীক্ষিত হইলেন, 
তখন তাঁহাকে “গুহ জ্ঞানবন্রঁ এই গুহ নাম দেওয়া হইল। 
এই স্থানে তিনি ঘন্ত্ে'ও ভ্ঞানলাঁভ করিলেন। উনত্রিংশ বৎসর 
বয়সে তাহার গুরুর ত্জাবধানে তিনি মগধের ওন্তুরী-বিহারে 
গমন করিলেন। সেখানে মহানাঙ্গিক ভিক্ষু শীলরক্ষিতের নিকট 
প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়! তাহার নূতন নাম হইল ‘দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান/ 
একবিংশ বৎসর বয়ন পর্যন্ত তিনি ধর্মরক্ষিত এবং অন্তান্ত 


উপাধ্যায়ের নিকট ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত অনেক বিদ্যা্ন অধিগত 
হইলেন ৷) 


EEL ও 
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নান! বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াও এবং ভিক্ষুসজ্বের শ্রেষ্ঠ পদ 
লাভ করিযাও, অতীশের জ্ঞানপিপাঁসা মিটিলনা, মনও স্থির 
হইল ন1। একত্রিশ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ ১০১১ খৃষ্টাব্দে, তিনি 
সুবীপে (হয় পেগুর সুধর্মপুর, বর্তমান থাটোন্‌ (Thaton), 
না হয় সুমাত্ৰা দ্বীপ) মহাচা চন্ত্রকীতির ( 'পগ, সাম জোন্‌ 
জ্যন্ধে” ধর্মবীর্তির) নিকট চলিয়া যান। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর 
সেম্থানে অতিবাহিত করিয়৷ প্রণিধি (অর্থাৎ প্রার্থনায় মনের 
একাগ্রতা সাধন) অভ্যাস করিয়া, এবং পথে সিংহল ও আরও 
কয়েকটি দ্বীপ পরিদর্শন করিয়া তিনি মগধে গ্রত্যাবতন করিলেন। 

মগধে ফিরিয়া অসিয়াও তিনি (রত্রাকর-) শান্তি, নাড়পাদ, 
কুশল, অবধৃত ( অদ্ব়ব্জ ?) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকট আরও 
জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিলেন। 'প্রজ্ঞাপারমিতা গিণ্ডার্থ প্রদীপ’ 
নামে অভীশের যে গ্রন্থের অনুবাদ “তেরে” আছে, তাহাতে 


. তাঁহাকে স্পষ্টই রত্বাকর-শান্তির শিষ্য বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে। 


তাহার জানতৃষ্ এইরূপে অনেকটা প্রশমিত হইল। মগধের 
বৌদ্ধগণ তাহাকে তাঁহাদের প্রধানের স্থান দেন, এবং তাহাকে 
ধর্সপাল” উপাধি দেন। ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বঙ্কাসনে বাঁসকালে তীহার 
নিকট ভীর্থ-ধর্মীবলহ্বী (হিন্দু) পণ্ডিতগণ বার-অয় ধর্ম-বিষয়ক 
বিতণ্ডায় পরাজিত হন। বভ্রাসনে বাসকালেই বাঙ্ালার পাল- 
বংগীয় নরপতি প্রথম মহীপাল (১০২৬ খৃষ্টাব্দের পরে কোনও 
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সময়ে) তাঁহাকে বিক্রঘণীল-বিহারে আমন্ত্রণ করিরাছিলেন। পরে 
তিনি এওঁ বিহারের প্রধান আচার্ধের পদ গ্রহণ করেন। পরত্ব- 
করগ্ডোদবাট নাম মধ্যমকোপদেশ* নামে অতীশের একখানি পুস্তকের 
অন্বাদ “তেদুরে' আছে, তাহার পুষ্পিকায় দেখা যায়, দেব- 
পালের (1) প্রতিষ্ঠিত বিক্রমধীল-বিহারে এই গ্রন্থথানি অতীশ 
কতৃক তাঁহার শিষ্য জরপীলের নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল। এই 
বিহারের প্রধান তোরণের দুইপার্শে দক্ষিণে নাগাজুন ও বামে 
অতীশের মূর্তি অঙ্কিত ছিন। অতীশ উত্তর-বন্দের সোমপুরী- 
বিহারেও কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন । 

এই মময়ে তিববতে বৌদ্ধধর্ম নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে 
অত্যন্ত কলুষিত হইয়| উঠে। এ কলুষ এক দিনে সঞ্জাত নর, 
বহুদিনের পু্জীভূত। তিব্বতের তৎকালীন রাজা লা লাম জে-সে 
হোডের মনে তাহার রাজ্যের ধর্ম সংস্কারের বাসন! জাগিল। 
সেই উদ্দেগ্যে তিনি অতীশকে তিব্বতে লইয়া! খাইবার জন্ত দূত 
গাঠাইলেন, দূতের সন্ধে অতীশকে উপহার দিবার উদ্দেগ্তে বহু 
সুবর্ণ প্রেরিত হইল। অবোধ রাজা, বুঝিলেন না যে, উপহারের 
নামে কাহাকে বশীভূত করার জন্তু এই সুবর্ণ তিনি পাঠাইতেছেন। 
স্বর্ণের দিকে অতীশ অবশ্যই চাহিয়াও দেখিলেন না। তিব্বতেও 
তিনি যাইবেন না, ধর্মগ্রচার করিয়া খ্যাতিদাভের লোতও তাঁহার 
নাই। দূত বহু চেষ্টার পর ব্যর্থকাম হইয়া! তিবরতে ফিরিয়া গেলেন। 


পাল-বুগ ১৭৩ 
ভুলটা কোথায় হইল জে-সে হোঁভ, তাহা বুঝিতে পারিলেন না, 
তিনি মগধের দ্বিতীয় আচার্যকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আবার দূত 
প্রেরণ করিলেন, এবং ধর্ম সংস্কারের জন্ যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন 
হইবে তাহা সংগ্রহের জন্য নিজে তাহার রাজ্যের সীমান্তে স্বর্ণের 
সন্ধানে গেলেন। এই উপলক্ষ্যে গারুলোগের (তুকীস্থানের) মুসলমান 
রাজার সহিত তীহার বিরোধ উপস্থিত হয়। গার্লোগের রাজা 
তাহাকে বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থাতেই ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে জে-দে 
হোড_ গ্রাণত্যাগ করেন। তখন তাহার ভ্রাতুপ্ুতর চান্-ডুব, তিব্বতের 
রাজা হন। 
চান্‌-চুব_ রাজা হইয়া আবার নূতন করিয়া অতীশকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া লইয়া যাইবার জন্য নাগ ছো| নামক এক যুবককে বিক্রমশীলে 
দূতরূপে পাঠাইলেন। চান্চুব, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন, 
অতীখকে সুবর্ণের প্রলোভন দেখাইতে দূতকে বলিলেন না,_বলিয়| 
দিলেন বে পর্যন্ত তাঁহার মতের পরিবর্তন না ঘটে সেই পর্যন্ত 
তাঁহার সন্নিধানে অপেক্ষা করিতে । ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে মগধে উপস্থিত 
হইয়া নাগ্‌ছে| তথায় অতীশের মত পরিবর্তিত হওয়ার অপেক্ষায় 
প্রীয় তিনটি বছর অতিবাহিত করিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের 
শোচনীয় দুরবস্থার বৃত্তান্ত শুনিয়া অতীশের মন বিগলিত হইল, 
তিনি তিব্বতে যাইতে স্বীকার করিলেন। প্রথম মহীপালের তখন মৃত্যু 
হইয়াছে, গৌড়-মগধের রাঁজা তখন তাঁহার পুত্র নরপাল। 
১০৪০-৪২ খৃষ্টাব্দে নয়পালের সহিত কলচুরি-বংশীয় নূতন রাজা 
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কর্ণদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অতীশের মধ্যস্থতায় সেই সংঘর্ষের 
অবসান ঘটে । ইহার অলপদিন পরেই অতীশ তিববত যাত্রা করেন। 
পূর্বে লোকের ধারণা ছিল অতীশ ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা! তাহারও 
পূর্বে তিব্বত যাত্রা! করেন, কিন্ত কলচুরি কর্ণের মিংহাঁসনারোহণের 
তাঁরিখট! (১০৩৯ বা ১০৪১ খৃঃ ) ১০৫ প্রমাণ করে, ১০৪০-৪২ 
খৃষ্টাব্দের পূর্বে কর্ণ-নয়পালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারেনা, এবং 
সেই সংঘর্ষের মধ্যস্থতা করিয়া এই সময়ের পূর্বে অতীশও তিব্বত 
যাত্রা করিতে পারেন না১০৬। 

তিব্বতে যাইতে অতীশ স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্ত তাঁহার 


ভয় হইল পাছে ভারতীয় অন্তান্ত বৌদ্ধগণ তাঁহার প্রতি আন্ুরক্তিতে 


তাহার গমনে বাঁধা দেন। এই আশঙ্কায় তাঁহাকে বৌদ্ধদের অষ্ট- 
পুণ্যস্থানে তীর্থযাত্রা করিবার ছল করিয়া বাহির হইতে হয়। 
যাত্রাপথে তিনি প্রথম নেপালে উপস্থিত হন। নেপালের রাজা 
অনন্তকীতি ব1 অনন্তযশঃ তাহাকে বিপুল সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। 
নেপালে তিনি ন্যুনাধিক এক বৎসর ছিলেন। সেখানে তিনি 
সমথ (সমস্থ)-বিহার প্রতিষ্ঠা করেন । নেপাল হইতে তিনি ধর্মোপদেশ 
দরিয়া রাজা নয়পাঁলকে একখানি লিপি লেখেন, তাহার নাম “বিমল 
রতবলেখ’; ইহার পুপ্পিকার লেখা আছে, “স্থবির মহাপণ্ডিত 
দীপদ্ধর শ্রীজ্ঞানেন রাজ-নয়পালায় প্রেষিত বিমলরত্বলেখ নাম” । 


(3°¢) Ep. Ind., আয, p. 297 £ এবং Ind. Cult., I, pp. 289-90. 


(১০৬) সাঁ-প-প, ১৩৩৩, পৃঃ ৫৩ 
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নেপাল ত্যাগ করিয়া অতীশ ও তাহার পথ-প্রদর্শকগণ যখন 
. তিব্বতের গু জে (GU-৪০) প্রদেশে পৌছিলেন, তখন দেখা গেল 
রাজ! চান্‌-চুবের প্রেরিত একশত অশ্বারোহী পুরুষ শ্বেত-পরিচ্ছদে 
আচ্ছাদিত হইয়| তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে আপিয়াছে। সঙ্গে 
তাহাদের ছিল ছোট ছোট পতাকা, কুড়িটি সাদা রঙ্গের সাঁটনের 
ছত্ৰ, এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র । স্থূললিত উদাত্তস্থরে গান গাহিয়া 
এবং “ওঁ মণিপন্নে হুম্‌ » মন্ত্র উদগীর্ণ করিয়া তাহার! অতীশের নিকট 
অগ্রসর হইয়া তাহাদের রাজার নামে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা 
জানাইল। তৎকালীন তিব্বতীর এক মঠের প্রাচীর-গাত্রে এই 
অভার্থনারই দৃগ্য অঞ্কিত আছে বণিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। 
অতীশ ইতিপূর্বে চা পান করেন নাই, এইখানে তাহাকে চা প্রদত্ত 
হইলে তাহা তিনি পান করিয়াছিলেন। পরে গু-জে’র রাজধানী 
থে-ডিং নগরাভিমুখে তিনি গমন করিলেন। পথিমধ্যে মানস- 
সরোবর তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তথায় তিনি সাত দিন 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । থে-ডিদ্বে চান্চ্ব, স্বশ্পং তীহাকে 
মহাসমাদরে সম্মানিত করিলেন। যাবতীর যত লামা ও সন্তাস্ত 
ব্যক্তিগণ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাহাকে দেখিয়া সসন্্রমে দণ্ডায়মান 
হইলেন। গাত্রোথান করিলেন না শুধু রিং-চেন্জং-পো নামক এক 
বৃদ্ধ লামা, কতকটা| ঈর্ষাবশতঃ এবং কতকটা বার্ধক্যের ভারে । 
কিন্ত এমনই সুন্দর ও সুহঠুরূপে অতীশ তাহার জ্ঞানের ও বিদ্যা 
বত্তার পরিচয় দিলেন যে এ বুদ্ধ লামারও পরাভব শ্বীকারে বাধ্য 
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হইতে দেরী হইল না; ম্পিতির (8016) তাবে মঠের একখানি 
খোঁদিত লিপিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। গু-জে প্রদেশে 
অতীশ ছিলেন ছুই বৎসর, এবং তথাকার নিরাঁভোগ-মহাবিহারে 
বসিয়া রচনা করেন তাঁহার “লোকাতীত-সপ্তা্দ বিধি’ নামক পুস্তক- 
খানি। তারপর তিনি মধ্য-তিববতে উ এবং সাং প্রদেশে গমন 
করেন। পরে তিনি ম-য়ে-বিহার পরিদর্শন করেন। ম-র়ে হইতে 
আরও দুই এক স্থানে গমন করিয়! তিনি পুনরায় ম-য়েতে ফিরিয়া! 
আসেন। ইহার পর তিনি গমন করেন স্তে-থজ, নামক স্থানে । 
এই ন্ে-থদেই তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। স্লে-থদ, হইতে একবার তিনি যান লাসায়, এবং 
লাস হইতে প্রত্যাবর্তন করি! স্তে-থদ্ে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর 
বসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্তে-খদ্দেও তিনি একটি বিহার 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 
অতীশের সমাধি মন্দিরের নাম গ্রো-ম (8৪৮০-1৪ )। যে 
কক্ষের মধ্যে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত আছে, তাঁহা দেখিতে 
একট! গোলাঘরের ন্যায়, বহির্ভাগ হরিদ্রারদ্দে রঞ্জিত। এখন তাহা 
প্রায় ধ্বংসোনুখ। চারিদিকে তাহার কতগুলি উইলো গাছ 
ঝোপ করিয়া আছে। সমাধি-মনিরের বহিদেশে বুদ্ধদিগের এবং 
তাঁহার নিজেরও কতগুলি চিত্র অপটু হস্তে অফ্কিত। অধুনা উহার 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছয়জন অশিক্ষিত লামার হস্তে ন্যস্ত । তাঁহারা 
নিকটেই বাদ করে। 
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ব্যান ও কালচক্রানের উপর বহু সংখ্যক পুস্তক ও টাকা- 
টিগ্রনী অতীশ রচনা করিয়াছিলেন। মহাঁবানের উপরেও তাহার 
কয়েকটি পুস্তক আছে। তা ছাড়া, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুবাদ করিতে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে, 
“তেঙ্কুরের ক্যাটালগে*র প্রতি তিন-চাঁরি পৃষ্ঠার মধ্যেই তাঁহার নাম 
দেখা যায় বলিলে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি করা হয় না। 
কথিত আছে, বৌদ্ধ-দেবতামগ্ডলীর মধ্যে তিন মস্তক, চারি হস্ত 

ও চারি পদবিশিষ্ট হয়গ্রীব-ধর্মপালের যে এক রূপ আছে, ওঁ 
রূপ নাকি অতীশেরই প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছিল। তিব্বতের 
কলুষিত ও বিক্ৃত বৌদ্ধধর্মের তিনি অনেকটা সংস্কার করিতে সমর্থ 
হন। তথাকাঁর সংস্কৃত ক-দং-প (015%-8%19-)9) নামক বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় তাহারই স্থষ্টি। তিব্বতীয়গণ দেবতাজ্ঞানে তাহাকে আজিও 
পুজা করেন। তাঁহাদের মতে তিনি ম্ুত্ীর অবতার । তিব্বত 
তাহার কত খাতির ছিল, লোকে তাহাকে কত ভক্তি করিত, একটি 
ছোট গল্পেই তাহার কতকট! আভাস পাওয়া যাইবে। কথিত 
আছে, অতীশ যখন লামার সমীপবর্তী হইতেছিলেন, এক বালিকা! 
তাহার মন্তকে যে অলঙ্কার ছিল, তাহা খুলিয়া ভক্তিভরে অতীশকে 
সমর্পণ করিরাছিল। দুঃখের বিষয়, বালিকাটির নাম অজ্ঞাত, কিন্ত 
এক বালিকা, তাঁহারও গোপন অন্তরে অতীশের প্রতি কতখানি 
ভক্তিই না পুঞ্জিত ছিল! সম্ভবতঃ সাংসারিক সম্পদ বলিতে 
বালিকার এ অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং তাহাই 
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সে অপ্রকে দিরা দিয়াছে শুনিয়৷ বালিকার মাতাঁপিতা তাহাকে 
যৎপরোনাস্তি ভত্সন। করিলেন। গরীবের মেয়ের আবার অত 
কেন? এই তিরস্কারে অভিমাঁনিনী আর সহ করিতে না পারিয়া 
মনের দুঃখে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়! মাতাপিতার উপর, দারিদ্রের 
উপর, সংসারের উপর, চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইল। তাহার অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়| সম্পন্ন করিলেন অতীশ নিজে; এবং তারপর তিনি ব্যক্ত 
করিলেন বে, স্বর্গলোকে বালিকাটির পুনর্জন্ম হইঘাছে। 

ফরাসী দেশের “মুজে গীমে” (1559০ G॥i০৪)-র ফাকো 
(Facot)-সংগ্রহে একখানি পুরাতন চিত্র আছে) তাহাতে 
অতীশের, তাহার একজন শিষ্যের (নাম Rta-nag-g0s-l0-tsa- 
Vva-khug-Lhsirtis ), শক্তি-সহ বজ্সত্বের এবং বমের ছবি 
অঙ্কিত আছে। আরও নীনাস্থানে অতীশের চিত্র ও মুতি আছেঃ 
সে সকলই এই বাঁধালী বিবুধের প্রতি অসীম সম্মাননার ও অনুরাগের 
সাক্ষ্য দেয়। 

অতীশের পর তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম স্ঘন্ধে আর একজন যে বনৃ- 
পুস্তক-রচনাকারীর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার নাম অভয়াকর- 
গুপ্ত১:৭। তিব্বতীয় ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পারদর্শিতা ছিল, 
এবং অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক এ ভাষায় তর্জম| করিয়াছিলেন 
বা করিতে সাহাষ্য করিয়াছিলেন। অভয়াকরের উপদেশ লাভ করিয়া 
আচাৰ্য আর্য নাগার্জুন নামে যে পণ্ডিত “বজুমহাকালাভিচার হোম’ 


(১০৭) অন্তয়াকরগুপ্তের জন্য [nd. Cult., IL, PP. 369-72 ভষ্টব্য । 
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নামে পুস্তক লিখিগাছিলেন, তাঁহাকে তৃতীয় নাগাজুন আখ্যা দেওয়া 
যায়। রামপালের রাজত্বকালে, একাদশ শতাব্দীর শেষ-পাঁদে ও 
দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, অভয়াকরের নেতৃত্বেই বৌদ্ধধর্ম যেন 
আবার নব জীবন লাভ করিল। ইহা! অবশ্য নিভিবার পূর্বের উজ্জল 
দীপশিখ| ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্ত অভয়াকরগুপ্ত কোন্‌ 
প্রদেশের লোক? পরলোকগত শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয় তিববত- 
গ্রবাী কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতের লেখা হইতে মহাপপ্ডিত 
'আভয়াকরের যে জীবন-কাহিনী সঙ্কলন করিয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আছে, তিনি পূর্ব-ভারভের গৌড়-নগরীর নিকটে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। আবার তাহারই সম্পাদিত “গগ্‌ সাম জোন্‌ 
জ্যঙ্গে' দেখা যায়, তিনি উড়িষ্যাদেশের জারিথণ্ডে ( ঝাঁড়িখণ্ডে ) 
এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অতএব, অভয়াকর . 
বাঙ্গালী ছিলেন কি উড়িয়া ছিলেন, এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। 
এবং এ প্রশ্নের সমাধান নিরতিশয় কঠিন হইত, যদি না শীসম্পুট- 
তন্ত্রাজ নামে একখানি বৌন্ধতন্রের ‘আয়ায় মঞ্জারী” নামে অভয়া- 
করের নিজের লেখ! টীকায় স্পষ্ট লেখা থাকিত “মগধের অভয়াকর- 
কপ) |  “বজ্যানাঁপত্তি মঞ্জুরী” নামে অভরাকরের লেখা আর 
একখানি গ্রন্থেও দেখা যায় “মগধের অভগ্নাকরগপ্ত” । কাজেই 
আপাততঃ 'সভয়াকরকে মাগধ বা বিহারী বলিয়া মনে করিয়! 
লও়াই ঘুক্তিমদত। বস্তুতঃ তাঁহার অন্তান্য কোনও কোনও গ্রন্থেও 
তাহাকে, বিক্রমশীল ও [নালনা, যগধের এই দুই শ্রেষ্ঠ বিহারের 
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সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই । জগন্ল-বিহার রামপালের নিজের 
সৃষ্ট হইলেও, উহার সহিত রামপালের সমদামরিক অভয়কারের নাম 
কোথাও জড়িত দেখা বায় না। 

জগদ্দলের সর্বাপেক্ষা দুই প্রখ্যাত পণ্ডিতের নাম বিভূতিচন্ত্ 
ও দাননীল১০৮। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতিনূপে পরলোক- 
গত মহামহোপাধ্যায় হরএসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন ‘বান্দালার গৌরব+- 
কথা বিবৃত করিয়াছিলেন তখন বাদ্দালীজাতি উৎকর্ণ হুইয়া 
বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রের কথাও শ্রবণ করিরাছিল। একে 
বান্গালার অতীত গৌরবের কাহিনী, তদুপরি শাস্ত্রী মহাশয়ের 
বিশিষ্ট প্রকাশভদ্বী, কাজেই সে কাহিনী এই “আত্ম-বিস্বৃত জাতির 

মন যুগপৎ, বিমুগ্ধ ও পুশকচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বেণ্ডাল 
"সাহেব প্রণীত ‘কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির ক্যাটালগ” উল্লিখিত 
শান্তিদেবের “শিক্ষা-সমুচ্চয়েঁর একখানি পুঁথির পুম্পিকায় “দেয়- 
ধর্মোয়ং প্রবরমহাধানযায়িনো ভগন্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্্রন্ত”-_ 
লেখা দেখিয়! শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব-প্রথম বিভূতিচন্দ্রকে বা্ালী 
অন্মান করিয়াছিলেন, কারণ মহাযান-পদ্থী বিভূতিচন্দ্র জগন্দল নামে 
যে বিহারে থাকিতেন তাহা বাদালাদেশে অবস্থিত ছিল। বিভৃতিচন্্ 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া! শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, “এই ( জগন্দল ) 
বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্র 
প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্বগ্রন্থের টাকা-টিগরনী 
[১:৮] বিভৃতিচন্ত্র সম্বন্ধে ‘বিচিত্ৰ’, ১৩৪৫, চৈত্র, পৃঃ ২৯৩-২৯৬ ভ্রষ্টব্য। 
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লিখিয়াছিলেন। যখন তিববতদেশে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জমা হইতেছে, 
তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জমায় সাহায্য করিয়াছেন, এবং 
নিজেও দুইচারিথানি পুস্তক তর্জম| করিয়াছেন।” 

কিন্ত বিভূতিচন্ত্রের আসল ব| আদি পরিচয়টা কি? সে সম্বন্ধে 
সেদিন কোনও কথা শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে উদ্ধার কর! সম্ভবপর 
হয় নাই, এখনও প্রায় তাই। তবে, বিভূতিচন্ত্র নগণ্য বংশের ছেলে 
নয়, তিনি ছিলেন রাজপুত্র। শ্রীধরের “বজ্ুুচচিকা-কর্ম সাধন” 
নামে পুস্তকখানির যে তিব্বতীয় অন্বাদ করিয়াছিলেন বিভূতিচন্দ্র 
ও তিববতদেশীয় প্রঙ্ঞারত্র, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় বিভৃতিচন্দ্রকে 
“রাজপুত্র বল! হইয়াছে । এ রাজাটি কে, নাম কি তাঁহার, কোন্‌ 
বংশ, তাহা জানা যায় না, তিনি -কোন্‌ স্থানে রাজত্ব করিতেন 
তাহাও অজ্ঞাত,_-কেবল জানি তীহার আত্ম বিভৃতিচন্দ্রের চিত্ত, 
শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, অতীশ দীপঙ্করের মতই, একদা ভোগম্গালসার 
প্রতি, বিষয়-বৈভবের প্রতি, সংসারের প্রতি নিদারুণ বীতম্পৃহ 
হুইয়! উঠিয়াছিল, এবং তিনি অজানা কোনও আলোকের সন্ধানে, 
দীর্ঘদিন পূর্বের আর এক রাজোপম এশ্বর্ষশালীর পুত্রের পুণ্য নাম 
স্মরণ করিতে করিতে, কাঁষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া! তিক্ষুসজ্বে যোগদান 
করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের সকল বিলাস-দভোগ, দাস দাসী, 
সৈন্য-আামন্ত, সিংহাসন, সবই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, জীবনপথের 
সঙ্গী বাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন ন|,_বুদ্ধ, ধর্ম ও 
সভ্ঘের শরণ গ্রহণ করিয়৷ তিনি গিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। 
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গ্রন্থকার, টাকাঁকার, অনুবাদক ও সংশোধক হিসাবে ‘তেলুরে? 
যে বহু-সংখ্যক পুস্তকের সহিত বিভূতিচন্দ্রের নাম জড়িত আছে, 
তাহাতে তাহার নামের সহিত কতগুলি বিশেষণ দেখা বায়, বথ| 
পিণ্ডিত’, মিহাপত্ডিত?, ‘উপাধ্যায়, ‘আচাৰ্য, “ভারতবাসী”, 
ভিগন্দলবাসী, ইত্যাদি । ‘লুহিপাদাভিসময়বৃত্তি; ‘যড়দ্রবোগটীকা”, 
জ্ঞানচক্ষুসাধন’ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকে আবার “পূর্ব-ভারতে 
জগন্দল বিহারস্থ’ বলিয়া কথাটা পাওয়! যায় । জগন্দল ছিল উত্তর- 
বঙ্গের রামাবতী নগরে। একদা পূর্ব-বন্দের বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
রামপাল নামক স্থানকে রামাবতী মনে করিয়া যে ভুলের স্ষ্টি 
হইয়াছিল, সে ভুল কিছুদিনের মধ্যে আবার সংশোধিতও হইরাছিল। 

আশ্চৰ্য, ‘তেনুরে’ উল্লিখিত বিভূতিচন্দ্রের নামের: সহিত সংশ্লিষ্ট 
এতগুলি পুস্তকের মধ্যে যেখানে যেখানে বিহারের উল্লেখ আছে 
সেখানে প্রায় সর্বত্রই এক জগদ্দল-বিহারের কথাই রহিয়াছে। 
ততোধিক আশ্চর্য, ইহা সত্বেও, বিভূতিচন্দ্ৰ সম্বন্ধে, প্রসঙ্ক্রমে 
আলোচনা করিতে গিয়া এক প্রবন্ধে পণ্ডিত রাহুল সাংক্রত্যায়ন 
মহাশয় বলিয়াছেন, বিভূতিচন্ত্র ছিলেন বিক্রমশীল-বিশ্ববিদ্ভ।লয়ের 
একজন অল্পবয়স্ক পণ্ডিত১*৯ ! পণ্ডিত রাহুল এই তথ্যটি কোথা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু এই উক্তির 
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নিগুঢার্থ হইতেছে বে, বিভূতিচন্দ্র ছিলেন বিহার প্রদেশের গৌরব ৷ 
পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংক্কত্যায়ন মহোদয় অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থানও 
'ভাগলপুরে” লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার সেই 
প্রচেষ্টার উত্তর যথাসময়ে দেওয়া হইয়াছে১১*।॥ অবশ্য এমন 
হইতেই পারে যে, দুই-একখাঁনি বা ততোধিক গ্রন্থে বিভূতিচন্দ্রের 
নামের সহিত বিক্রমশলীল-বিহারের যোগাযোগ লক্ষিত হয়, অর্থাৎ 
বিভৃতিচ্ত্র কিছুদিন বিক্ৰমশীলেও ছিলেন, কিন্তু তাহ! হইলেও, 
তাহার উপর নির্ভর করিয়া এত বড় কথা বলা যায়না যে, 
পবিভূতিচন্্র বিক্রমশীল-বিহারের পণ্ডিত” । তাহার এই পরিচয় 
নিথ্য|। বিভূতিচন্র জাতিতে হয়ত বান্দালী না-ও হইতে পারেন, 
কিন্ত তিনি বরেন্দরীর জগন্দলের গৌরব ছিলেন, একথা অস্বীকার 
করিলে চলিবে কেন? 

পণ্ডিত রাহুল আরও বলেন, “বিক্রমণীল যখন মুসলমানগণ 
কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তখন বিভৃতিচন্দ্র তাহার গুরু 
বিক্রমপীলের শে প্রধানাচার্য_শাক্যশ্রীভদ্রের সহিত দেশত্যাগে 
অনুগমন করিয়াছিলেন । প্রথমে তাহারা পূর্ববর্ষের জগত্তালে 
গেলেন, তারপর সম্ভবতঃ উহার ধ্বংসের পর তীহারা গেলেন 
নেপালে, এবং তথা হইতে (তিব্বতের) শক্য-বিহারের প্রধানাচার্ধ 
তীহার্দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা 
তিববতে গেলেন। বিভূতিচন্ত্র ব্যতীত দাঁনশীল প্রভৃতি আরও 
(১১০) প্রবাসী, ১৩৪৪, আশ্বিন, পৃঃ ৮২০ । 
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কয়েক জন পণ্ডিত শাক্য্রীভদ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন।” সেই 
পূর্ববঙ্গের জগন্তাল” ! জগন্দলের অবস্থান সম্বন্ধে বিনি সঠিক 
বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তিনি এই সকল নূতন তথ্য 
জানিলেন কোন্‌ গ্রন্থ হইতে, এবং সেই মূলগ্রন্থের নাম কি? 
শাক্যশ্রীভদ্র বিভূতিচন্দ্রের গুরু ছিলেন, এই তথ্য কোথায় আছে? 
“পিগ, সাম্‌ জোন্‌ জ্য্' অনুসারে, উদ্দগুপুর বা ওদন্তপৃরী-বিহারের 
শাক্যগ্রীভন্র কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন, এবং তুরদ্ষগণ+ কর্তৃক 
উহার ধ্বংসের পর তিনি পলাইয়| ওভিবিঝে'র (উড়িয্যার ) জগন্দলে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। জানিনা, এই গ্রন্থের সাক্ষ্যের উপরেই পণ্ডিত 
রাহুল নির্ভর করিয়াছেন কিনা,_করিয়া থাকিলে “ওভিবিষে'র 
স্থানে পূর্ববঙ্গ’ কথাটি তিনি নিজে বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত 
'িগন্তাল” বা জগন্দল পূর্ব-বঙ্গেও নয়, উত্তর-বন্দে । বিক্রমশীল 
/( অথবা উদ্দগুপুর )-বিহাঁর মুসলমানগণ ধ্বংস করিয়াছিল ১১৯৮ 
বা ১১৯৯ খুষ্টান্দে। শাক্যগ্রীভদ্র, বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতি তিব্বতে গিয়া 
থাকিলে পণ্ডিত রাহুলের মতান্ুারে স্বীকার করিতে হয় এ বিহার 
ধ্বংসের পর দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই ভগদলও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, 
অর্থাৎ বিভূতিচন্র জগন্দলে ছিলেন অত্যন্পকাল। কিন্তু অতগুলি 
বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিভৃতিচন্ত্রকে 'জগন্দল-বাসী”, প্জগন্দল-পপ্তিত” 
প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ অনুমানের 
পরিপন্থী। আর এক কথা। মনোরথ নন্দীর 'প্রমাণ-বাঁঠিক-ভাব্যে'র 
যে একখানি পুথি বিভূতিচন্্ স্বহস্তে লিথিয়াছিলেন, তাহার শেষে 
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নিবদ্ধ কতিপয় শ্রোকের মধ্যে একটি হইতে জানা যায়, বিভুতিচন্দ্রের 
(অজ্ঞাতনামা ) গুরু কাশ্মীর দেশীয় ছিলেন। পণ্ডিত রাহুলের 
বুক্তিটা হয়ত এই, _বিভূতিচন্দ্ৰের গুরু কাশ্মীরী এবং শাক্য- 
শ্রীদ্রও কাশ্মীরী, অতএব শীক্যশ্রীভদ্রই বিভূতিচন্দ্রের গুরু। 
এই যুক্তি মানিয়া লইলেও, বিভূৃতিচন্দ্রকে বিক্রমশীলে পাঠাইতে 
হইবে কেন? বরঞ্চ শীক্যশ্্রীভদ্রকেই বরেন্দ্রীর জগন্দলে আনিলে 
ক্ষতি কি? জগন্দলের অপর গৌরব দাঁনশীলের তারিখ বিভূতি- 
চন্দ্রের একটু পরে বলিয়াই ধারণা হইতেছে । এই ধারণা সত্য 
হইলে, শাক্যগ্রীতদ্রও বিভুতিচন্দ্রের কিছু পরবর্তী ছিলেন ববিয়াই 
স্বীকার করিতে হইবে; কারণ দানশীল ও শাক্য্রীত্র দুইজনে 
একত্র হইয়া অভয়াকরগুণ্ডের 'ভ্রীগঞ্জুবজাদি-ক্রমাভিসময়-সমূচ্চয- 
নিষ্পন্ন (যোগাবলী নাম)’ গ্রন্থথানি তিব্বতীর়ে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন! এক্ষেত্রে শাঁক্যতীভদ্রের পক্ষে বিভূতিচন্দ্রের গুরু 
হওয়ার কথাটা বিলক্ষণ সন্দেহজনক হইয়া পরে। 

বিভৃতিচন্্র একদা! তিব্বতে গিয়! কিছুদিন ছিলেন, এবং তিব্বত 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার কিছুকাল নেপালে বাস 
করিয়াছিলেন ও সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তিকে একখানি পত্র 
নিখিয়াছিলেন, একথা বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সৌসাইটির 
লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখানি তালপত্রে লিখিত আছে,__“ভোটং 
গত্বা ততঃ স্থিত্বা সৰ্বম-“নং। পশ্চান্েপালতঃ স্থিত্ব। পত্রীয়ং প্রহিতা 
ময়?” ইত্যাদি। বিভৃতিচন্্র যে কিছুকাল নেপালে অবস্থান 
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করিরাছিলসেন একথা সত্য, কারণ “আর্ধ-অনো'ঘ পাঁশ-দাঁধন” নামক 
একখানি পুস্তকের অন্বাদ- তিনি ও তিব্বতীয় প্রজ্ঞাবর্মণ 
করিয়াছিলেন নেপালের সমস্থ-বিহারে বসির | অতএব তাঁহার 
, তিববতে গমনের কথাও অসম্ভব বা অবিশ্বান্ত নয়। তিব্বতীয় বিহারে 
বিভূতিচন্রের স্বহস্ত লিখিত পুথি আবিধারও তাঁহার তিব্বত 
গমনের কথ সমর্থনই করে। তাঁহার তিব্বত গমনের প্রসঙ্গে 
অতীশ দীপন্করের সে দেশে গমনের কথা স্বভাবতঃই মনে জাগে । 
বিভৃতিচন্ত্র তিববতে গিয়| পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, 
কিন্তু অতীশ সেই বে গিয়াছিলেন আর ফিরেন নাই। বিভূতিচন্্রকে 
কেন ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল জাঁন। যায় না, কিন্ত একথা নিশ্চিত 
যে অতীশের হ্যায় সন্মান তিনি বা অপর কেহ তথায় পান নাই। 


রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্রের সময় সম্বন্ধে এই টুকুই জানিতে পারি 


যে, তিনি পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্রের হয় সমসাময়িক, না হয় কিছু 
‘পরবর্তী ছিলেন, কারণ অভয়কারের দুই ব| ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ 
তিনি করিয়াছিলেন অথবা করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
আপাততঃ বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার কালননিৰ্ণয় 
করাই যুজিসঙ্গত হইবে। 

দানশীলও অভযাকরগুপ্রের এবং শুভাকরগুপ্ডের খানকয়েক 
পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। ‘পগ, সাম্‌ জোন্‌ জ্যঙ্গ” অনুসারে 
শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের অধীনে মগধের একজন বৌদ্াচার্য। 
এই তথ্যের সহিত শুভাকরগুণ্ডের শাক্যত্রীভদ্রের (১২০* খৃঃ) গুরু 


EC 
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হওয়ার কথার১১১ সঙ্গতি রক্ষাই হর। দানশীল, তাহা হইলে, 
শুভাকরগুণ্ডের পরবর্তী এবং শাক্যশ্ীভদ্রের সমসাময়িক ছিলেন। 
তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কোনও তথ্য জানা যারনা । 

এই সকল পণ্ডিত ব্যতীত, পাঁল-যুগের আরও কয়েকজন 
অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতের সন্ধানও পাওয়| যায়। 
তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালার কাপট্য-বিহারের প্রঙ্ঞাবর্মণ, যিনি 
“সুত্রগিটকে”র ক্ষুদ্রক নিকায়ের “উদানবগ.গের উপর ধর্মত্রাতের 
অসমাপ্ত টাকাথানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এবং ধর্সকীতির 
“হেতু-বিন্দু-প্রকরণণ নাম! স্যায়ের পুস্তকথানি তিববতীয়ে অঙ্গবাদ 
করিয়াছিলেন । তন্তরশাস্ত্রর উপরেও তাঁহার দুইখানি টাকা আছে+_ 
“বিশেষ-স্তব-টীকা’ এবং “েবাঁতিশয়-ক্োত্র-টীকা?। গ্রজ্ঞাবর্সণকে 
পাল-যুগের বলার কারণ, তাহার গুরু বোধিভদ্র ছিলেন সোমপুরী- 
বিহারের অধিবাদী | বোঁধিভদ্র “রহস্তানন্দ-তিলক+, “সমাধি-সম্ত|র- 
পরিব্, “বোধিসত্-সম্বর-বিধি+, “যোগলক্ষণ-সত্য, “বোধিসত্ব- 
সম্বর-বিংশক-পঞ্জিকা”, “কাঁলচক্র-গণিত-মুখাদেশ” প্রভৃতি কতগুলি 
তান্রিক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বোধিভদ্রের গুরু, মহামতি, 
“বুদ্ধ ্্বত্যনুত্তর-ভাবনা? লিখিয়াছিলেন । (সাহোরের) শান্তিদেবের 
বংশধর বলিয়া কথিত মেকল লিখিয়াছিলেন “চিত্তচৈতন্য-শঘনোপায়ঃ | 
“রোসন-নীলাম্বরধর-বজপপাণি-নাম-সাঁধনে'র লেখক উড্ডিয়ানের 
অমোঘনাথ | উড্ডিয়ানের আর একজন গ্রন্থকার ছিলেন 


(১১১) Cordier, II, p. 93. 
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পুগুরীক**২। তাহার একটা বিশে পরিচর়ও আছে, তিনি ছিলেন 
রাজা। তিনি আবার অবলে!কিতেশ্বরের অবতার বলিয়াও কথিত । 
তাহার আরও খানিকট| পরিচর উদ্ধার হইলে হয়ত দেখা যাইবে, 
তিনি বিভূতিচন্দ্র প্রভৃত্রি ন্থায়ই প্রাচীন বাদ্দালার একজন গৌরব। 
‘আৰ্ধ-মঞ্জুনাম সংগীতি-টীকা’'র উপর “বিমল প্রভা” নামে একখানি 
টাকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব-বঙ্গের রাজ! হরিবর্মদেবের 
৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিখিত এই টাকার একখানি পুথি নেপাল হইতে 
পাওয়া গিরাছে। পুণুরীকের নামান্তর ছিল জ্ঞানবজ । 
এযাবৎ এই যে সকল পণ্ডিতদিগকে বাঁদালী বলিয়া অনুমান 
বা নিধারণ কর! গেল, “তেঙ্ুরে সংরক্ষিত ইহাদের গ্রন্থগুলির 
নামের তালিকা সকল ক্ষেত্রে, নিশ্রয়োজন বোধেই, উদ্ধৃত করা 
হইল না, কিন্তু ইহাদের রচনাৰলী যত ও আয়া সহকারে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সম্ধর (চক্রন্বর, সহজ সম্বর ) 
নীলাদ্বরধর-বজ্পাণি, হেবভ্ু ও যমারি (রক্রযমারি ও রুষষমারি) 
ইহারাই ছিলেন এই সুবী-সমাজের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা, কারণ 
এই সকল সুধিবর্গের অধিকাংশই এই কয়টি দেব্তা সম্বন্ধে স্তব- 
্ততিমূলক গ্র্থ বা গ্রন্থের টাকা লিখিয়াছিলেন। ইহাদের পরই নাম 
করিতে হয় মধু, হেরুক, মহাকাল, বসুভৈরব, তার! (বজুতারা, 
সিততারা, জাঙ্গুলীতারা, ধনদাতার! ও তারোদ্তব কুরুকুলা), মহামায়া 
ও বন্তযোগিনী,_এই কয়টি দেব-দেবীর । বজুবারাহী, একজটা 


(১১২) Cordier, IIL, p. 112. 


পাল-যুগ ১৮৯ 


মারীচী, চুন্দা, জাঙ্গুলী, জম্ভল, সরস্বতী, বজুচচিকা, মহামাযুরী 
মহাগ্রতিসরা ও ভ্ঞান্ডাকিনী সম্বন্ধেও কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
কিন্ত তাহাদের সংখ্য। অল্প। এই তথ্যের সহিত মুতি-তত্ব হইতে 
লব্ধ প্রমাণের কি করিদী সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন কর! যায়, 
তাহা অন্তুসন্ধিংসুগণের বিচার্ধ বস্তু হইয়া রহিল । 

পাল-যুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন যানকে কেন্দ্র করিয়| যে 
বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তদ্বারা একথা অনুমান করিতে 
হইবে ন! যে, বাঙ্গালার তৎকালীন বৌদ্ধগণ কেবল তান্ত্রকতারই 
অনুশীলন করিতেন। পরস্ধ ইহা এখন বলিতে পারি, সংখ্যায় 
অপেক্ষাকৃত কম হইলেও বিশুদ্ধ মহাধানের, এমন কি বিজ্ঞানবাঁদের 
উপরেও কতকগুলি গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, 
তান্তিকতার চাপে পড়িয়া মহাযান ও বিজ্ঞানবাদ এই যুগে বাঙ্গালা- 
দেশ হইতে অন্তর্ধান করে নাই । 

ধর্মপালের সমসাময়িক আচার্য হরিভদ্র ‘অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা- 
পারমিতা'র উপর “অভিমময়ালঙ্কারাবলোক’ নামে বিখ্যাত টীকা 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মধ্যমক ও যোগাচার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
বিরোধ চলিতেছিল তাঁহারই নিরসনের উদ্দেশ্যে নাগারজুন ও 
মৈতেয়নাথের মতবাদের একটা সমন্বয়ের সাধু চেষ্ট। আছে। টীকা- 
খানি লেখা হইয়াছিল ত্রৈকুটক-বিহারে, এবং শুধু ধর্মপালের 
পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, সম্ভবতঃ আদেশেও। ইহার একখানি পুথি 
নেপালে পাওয়। গিয়াছে। তিব্বতের রাজ| খ্রি-ক্র-শিম্‌-হোঁড্‌দি- 
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স্তানএর আদেশে ভারতীয় আহার স্ুভাঁষিত ও তিব্বতীয় লোচাৰ 
রত্বভদ্র (৯৫৮-১০৫৫খুই) কর্তৃক ইহা! তিববতীরে অনুদিত হইয়াছিল। 
এই টীক| ব্যতীত, হ্রিভদ্র যে আরও কতগুলি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন তাহ! ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বুতোন্‌ নাক তিব্বতীয় 
গ্রন্থকারের “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে” হরিভদ্রের জীবনী সম্বন্ধে যে 
সকল উপাখ্যান ও তাহার গ্রন্থাবলীর বে তালিকা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহাতে দেখ! বার। তন্মধ্যে “স্কুটার নামক টাকা, 
সিঞ্চয়’-টীক| “লুবোধিনী”, 'প্রজাপারমিত৷ ভাবনা? এবং অষ্টাধ্যায়ে 
পিঞ্চবিংখতি-সাহজিকার. একটি সংক্ষিপ্ুপার উল্লেখযোগ্য । 
পূর্ববর্তী চারিথানি প্রধান টাক! হইতে তিনি তাহার গ্রন্থগুলির 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং অন্ধ ও বিমুক্তসেন নামক 
ধর্মীচা্ধদর়ের গ্রস্থাদি আশ্রয় করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন বলিয়াও 
কথিত আছে১১৩। 

‘তেুরে'র সাক্ষ্যে দেখিতে পাই, ধর্মপাল-নরেশ্বরের আনুকূল্য 
জিনসিত্র ও ত্বিবতীয় জ্ঞানসেন জিনপুত্রের ‘অভিধর্ম সমুচ্চয় ব্যাখ্যা, 
তিববতীরে অঙ্গুবাদ করিয়াছিলেন১১* । এই জিনমিত্র আবার 
ভারতীয় দানশীল ও শীলেন্্রবোধির সহিত একত্রে নাগাজুনের 
প্রতীত্য সমুত্পাদ হৃদয় কারিকা অন্গ্বাদ করিয়াছিলেন। 
অপ্রাসদ্ধিক হইলেও এস্থানে বলা! বায় বে, তিববতীর রাজ| খ্রি-দি- 


(১১৩) Ind. Cult., VIL, pp. 32758, 
(১১৪) 454, p, 328. 
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অং-ৎসান্‌-এর আদেশে ধর্মপালের সমসাময়িক জিনমিত্র, দানশীল 
ও শীলেন্্রবোধি প্রভৃতি . মিলিয়া একখানি সংস্কৃত-তিব্বতীয় 
অভিধান রচন। করিরাছিলেন। 

বুদ্ধতী-জ্ঞান অথবা বুদ্ধজ্ঞানপাদের “সঞ্য়-গাথা-পঞ্জিকা*র 
তিনি হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। তিব্বতীয় 
জনশ্রুতিতে তিনি ধর্মপাঁলের সমর বিক্রমশীল-মহাবিহীরের অধ্যক্ষ 
ছিলেন।  “গ্রজ্ঞাপ্রদীপাব্লী” নামে তিনি ‘অভিসময়ালঙ্কারে”র 
(বিজ্ঞানবাঁদ) বৃত্তি লিখিয়াছিলেন। তাহার অপর একখানি 
গ্রন্থের নাম “মহাঁবানলক্ষণসমুচ্চর” । এই বুদ্ধণ্ীজ্ঞান ছিলেন 
উডিডয়ান বিনির্গত। 

শান্তরক্ষিত 'ধ্যমকালক্কার-কারিকা রটনা করিয়াছিলেন এবং 
নিজেই উহার একখানি বৃত্তি লিখিরাছিলেন। শীস্তরক্ষিতের 
“সত্যদয় বিভঙ্গ পঞ্রিকা”ও সম্ভবতঃ একখানি মহাযানীয় গ্রন্থ । 

লুইপাঁদের ‘শীভগবদ্‌-অভিসময়’ এবং ‘অভিনময় বিভদ' 
নামক পুস্তকদয়ে যে দাৰ্শনিক আলোচনা আছে তাহা ঠিক মহাঁধান- 
মতানুযায়ী নয়, তাহা প্রধানতঃ তাহার নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ 
অন্ুসারে। “ত্যেম্থরের ক্যাটালগে” “অভিসময়বিভদ্দে”র [বর্ণনা 
দেখির| মনে হর বুঝি গ্রথথানি লুহিপাদ এবং মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর 
্রীজ্ঞান একত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর শীজ্ঞান উহার 
তিব্বতীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্ত ঘটনাটা তাহ! নয়। কারণ, 
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নবম শতাব্দীর শেষে১১৫ নৈরায়িক রত্বুকীতি “অভিসময় বিভঙ্গে'র 
একখানি টীকা নিধিয়াছিলেন,১১৬ কাজেই প্র পুস্তক রচনায় 
একাদশ শতাব্দীতে অতীশ দীপন্করের কোনও হাত থাকিতে 
পারেনা১১"। সুতরাং রত্বকীতির পূর্ববর্তী ও রাঢ়ের লুইপাদ এবং 
দশম শতাব্দীর শেষে বিদ্যমান চন্দ্রদীপের মৎস্তেন্্নাথকে অভিন্ন 
বলিয়া যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে২১* তাহ! ভুল । তিব্বতীয় 
ভাষার ‘লুই’ মানে মৎস্তোদর বা মস্ান্রাদ, এবং, দুঃখের বিষয়, 
মংস্ান্তাম মীন(নাথে)র বংশধর বা সন্তান মৎস্তেন্্নাথ হইতে 
ভিন্ন ইহা স্পষ্টভাবে কথিত থাকা সত্বেও ১১৯ মতবাদটি প্রচার 
করা হইয়াছে। 

যোগাচার সম্প্রদায়ের ‘পঞ্চৰিংশতি-সাহম্ৰিকা’ ব্যাখ্যান করিয়! 
মৈত্রেযনাথ যে ‘অভিসময়ালঙ্কার? লিখিয়াছিলেন, তাহার উপর 
শিদ্ধিমতী, নামে একখানি টাকা লিখিয়াছিলেন দশম শতাব্দীর শেষে বা 
একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রত্বাকর-শাস্তি। তিনি আট হাজার শ্লোকে 
“সারোত্মা” নামক গ্রন্থে “অষ্টসাহাজিকা-গ্রজ্ঞাপারমিতা,ও (মহাযান) 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ‘জ্াপারমিতা’র দার্শনিক তত্বের উপর 


(১১e)Keith’s Buddhist Philosophy in India a 
DP. 233. 

(১১৬) Cordier, IIL. p. 50. 

(১১৭) সা-প-প, ১৩৩৫, পৃঃ ১৫৭ এই প্রসঙ্গে দ্র্টব্য। 

(১১) HBDU, pp. 342-43. 

(১১৯) Cordier, II, P. 33. 


nd Ceylon, 
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পপ্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনোপদেশ” এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতো(প)দেশ” নামে 
আরও ছুইথানি বই রচনা কবিরাছিলেন । 

অতীশ দীপঙ্করের তথাকথিত অপর গুরু জেতারি মহাঁযানের 
উপর অন্ততঃ দুইখানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন, “বোধিচিত্রোৎপাঁদ- 
সমাদান-বিধি”, এবং “বোধ্যাপত্বি-দেশনা+র টাকা “বোধিসত্ব শিক্ষা- 
ক্রম” । 

অতীশ দীপঙ্কর যে “প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থ-প্রদীপ’ লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ পঞ্চবিংশতি-সাহক্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা*র 
নয়,  “অষ্টসাহতিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা”র একখানি বৃত্তি । তাহার 
সম্বন্ধে কথিত আছে, তিনি মহাযানের উপর এক শতাধিক গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন১২০ ৷ তন্মধ্যে মধ্যমোপদেশ সত্যদ্বয়বতার’, 
সংগ্রহ গর্ভ’, ‘বোধিসত্র-মণ্যাবলী’, “মহাযান-পথ-সাঁধন বর্ণ সংগ্রহ’, 
সুত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ” এবং “শিক্ষাসমুচ্চয় অভিসময়” উল্লেখযোগ্য ॥ 
তাঁহার ‘বোধিমার্গ গ্রদীপ”ও এতদ্সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
শাস্তিদেবের বৌধিচিত্তের স্তৃতিমূলক, মহাযান-মতের সাঁরসংগ্রহ, 
“বোধিচর্ধাবতারে'র ছুইথানি টাকা ছুই বাঙ্গালী লিখিয়াছিলেন, 
অতীশ দীপঙ্কর ও তীহার পরে জগন্দলের বিভৃতিচন্ত্র । 

ভীরাজ-জগদল-নিবাসিন্স কতৃক রচিত “অষ্টসাহতসিকা- 
প্রভ্ঞাপারমিতা”র “আয়ায়নুসারিনী’ নামে যে টিগ্লনী আছে, তাহ! 
মহীপালের সপ্তম রাজ্যান্কে শ্রীমহাবোধি মন্দিরে সংশোধিত 


(3২০) J. 4.5. B, 1891, 13. 51. 
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হইর়াছিল১২১। কে এই রাজা-ভগন্দল নিবাসী? কদিয়ার সাহেব 
বলেন, গ্রন্থের পুম্পিকায় ই হাঁকে নৃপতি রামপালে”র সহিত একাকার 
করা হইয়াছে । রাজা হইবার পর রামপাল রামাবতী নামক 
নুতন রাজধানীতে জগদ্দল-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ তাহার রাজত্বের পূর্বে ভগন্দল ছিল না। কিন্তু ইহার মধ্যে 
মিহীপালের সপ্তম রাজ্যাঙ্কে'র গ্রস্দ আসিল কিরূপে তাহা ঠিক 
বুঝা যাইতেছেনা। তবে হয়ত এরূপ হইতে পারে যে, কুমার 
রামপাল তাহার বৈমাত্রেয ভ্রাতা দ্বিতীয় মহীপালের সপ্তম রাজ্যা্কে 
₹ টিগ্ননীটি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও ধরিয়া লইতে 
হইবে, টিগলনীতে ‘শীরাজ-জগন্দল-নিবসিন্‌ কথাটি পরবর্তী সংযোজনা। 

রামপালের রাজত্বকালে অতয়াকরগুপ্ত -যোগাঁবলী” নামে 
অভিসময়ের উপর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও 
অভয়াকরের মহাযান সম্পর্কে অন্ততঃ আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে, 
একখানি বত্রিশ পরিবর্তে বা অধ্যায়ে ‘মর্মকৌমুদী” নামে ‘অষ্ট- 
সাহস্তিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা+র টাকা, অপরখানি “বোধিপদ্ধতিঃ | 
 এতত্যতীত সোমপুরী-বিহারের বৌধিভদ্র জ্ঞানসারসমুচ্চয়” 
নামে যে এ লিখিরাছিলেন তাহা সম্ভবতঃ মহাযান-গ্স্থ। মহাঁধানের 
ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে ‘ক্রিয়াসংগ্রহ-পঞ্জিকা” নামে যে বিস্তারিত ভাষ্য 
আছে ১২২, তাহার লেখক কুলদত্তও হয়ত বাজালীই । 


(১২১) Cordier, III p. 285. 


(১২২) Descriptive Catalogue of Sans. Mss. in Govt. Collection 
under the care of the As. 5০০. of Bengal, H. P. Sastri, 
Vol. I, pp- 119-26. 


বাঙ্গালার বৌদ্ধ বিহার 


জীবনোপায়ের ভাবনা, নিন্দাভাজন হওয়া, মৃত্যু, পশুযোনিতে 
জন্মগ্রহণ এবং সাংসারিক ক্রেশ_এই পঞ্চ-ভাবনার পথ হইতে 
দুরে থাকিয়া অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞানোৎপত্তি প্রভৃতি ছুঃখস্কন্দ 
নিরোধ করিয়া কিরূপে নির্বাণ লাভ করা যায়, এতহুদ্দেগ্যে 
অনেক বৌদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া আসিতেন। গৃহীও নির্বাণ 
লাভ করিতে পারেন; কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে উদেধ্ 
সম্বন্ধে চিত্ত অধিকতর স্থির ও অবহিত হয়, এই কারণে ভগবান বুদ্ধ 
সংসার ত্যাগ করিয়া সন্গ্যাপী যা ভিক্ষু হইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। 
কিন্তু মহাভিনিক্ষমণের পর নানা স্থানে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া . 
কঠোর তপকশ্চর্যা করিয়াও ইন্দিগ্নিরোধ, পাপচিন্তার অবসান 
ও মানসিক হ্র্ঘ সাধিত হইল না দেখিয়া তিনি হৃদয়দ্ম করিলেন 
যে কঠোর তগশ্চ্ধায় দেহকে নিগ্রহ করা নিতান্তই নিরর্থক । 
অতএব বিলাসিতা ও কঠোরতা এই দুইয়ের “মধ্যপথ” অবলম্বন 
করিয়া ধর্মমাধন করিতে শিথ্যমণ্ডণীকে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উদারতার কাহারও যেমন গৃহত্যাগ করার পক্ষে 
বাধ্যবাধকতা ছিলনা, অতি-বিরক্তের পক্ষে তেমনই অরণ্যবাসেরও 
নিষেধ ছিলনা । গৃহে অনেকেই উপাসক ভাবে থাঁকিতেন, 
গৃহত্যাগ করিয়া অনেকে অরণ্যেও চলিয়া যাইতেন। কিন্ত বাকী 
গৃহত্যাগী যে ভিক্ষুগণ__তাহা'র! কোথায় থাকিতে, কি করিতেন? 


১৯৬ বাঙ্গালায় বৌদ্বধর্স 


তাহারা সাধারণতঃ থাকিতেন “বিহারে” । “বিহার” ব্যতীত 
তাহাদের জন্তু আর চারি প্রকার বাসস্থানও বুদ্ধদেব অনুমোদন 
করিয়াছিলেন,_অদ্ধবোগ, পাঁসাদ, হন্মিত্র ও গুহা (বিনয়পিটক”, 
চুলবগগ, ৬৷১৷২)। এই পাঁচটির সমষ্টিগত নাম “পঞ্চলেনানি” । 
অশ্বঘোয শেষ চাঁরিটির স্বতন্ত ব্যাথ্যা। দিয়াছেন। “অন্ধযোগো তি 
স্বপ্ন বঙ্গগেহম্‌”, সুবর্ণ-রপ্রিত দেশীয় গৃহের অনুরূপ গৃহের নাম 
‘অদ্ধযোগ’ (অর্ধবোগ) । “পাসাদে তি দীঘপাসাঁদো”, (তলযুক্ত) দীর্ঘ 
প্রাসাদের নাম “পাসাদ’ (গ্রাসাদ)। “হশ্মিযন তি উপরি আকাশতলে 
গতিখিত কুটাগারো৷ পাসাদ এব”, যে প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় 
একটি কৃটাগার (গৃহ ) থাকে, তাহার নাম ‘হন্মিয়’ (হর্ম্য )। 
আর “গুহা তি ইথকগুহা৷ শিলাগুহ! দারগুহা পংশুগুহা”, গুহা” 
ইষ্টকনিমিত, পাহাড়ে খোদিত বা কাষ্ঠে রচিত কুটির । 5 
‘অদ্ধযোগ’ শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিলে বুঝিতে হয় 
মহারাজ কণিষ্ষের সমসাময়িক অশ্বথোষের সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম 
কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে, বঙ্দদেশে সুবর্ণরঞ্জিত এক প্রকার বাড়ী 
তৈয়ার হইত এবং বাঙ্গালার বাহিরেও তাহার খ্যাতি ছিল । 
কিন্ত এই অর্থ সমীচীন নয়। কার্ণ সাহেব অর্থ করিয়াছেন, 
“ক্মুবৰ্ণ ও টিন (বদ) দ্বারা প্রস্তুত বাঁড়ী”। এই অর্থ ,আরও 
কম গ্রহণযোগ্য । ব্যাখ্যার পাঠই অশুদ্ধ, উহার প্রকৃত পাঠ, 
“সুপগ্ন বন্ধ গেহ” গরুড় পক্ষীর বক্র ডানার ন্যায় গৃহ, অর্থাৎ 
যে গৃহের ছাদ একদিকে ঢালু । 


বাঙ্গালার বৌদ্ধ বিহার ১৯৭ 


বৌদ্ধ ভিন্ছদের বাসস্থান হিসাবে অন্ধযোগ, পাসাদ ও হন্মিয়ের 
কথা বড় বেশী শুনা যায়না । গুহায় কতক কতক ভিক্ষু থাঁকিতেন 
বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই থাকিতেন ‘বিহারে’ । কিন্ত বিহার, কি? 
“বিহার বলিতে পরবর্তীকালে বা অধুনা আমরা যাহা বুঝিনা 
থাকি, বৌদ্ধদের: প্রাচীন পালি-সাহিত্যে তাহা বুঝাইত না। 
উহাতে “বিহার, অর্থ,_এক এক জন ভিক্ষুর বাসের জন্য 
নির্দিষ্ট এক একটি স্বতন্ত্র কক্ষ । এই অর্থে “বিহার” শব্দ “বিনয় 
পিটকে’র অন্তর্গত মহাবগগে (যথা, ১,২৫,১৪) ও চুলবগগে 
(যথা, ২, ১১২) এবং পালি-সাহিত্যের অন্ত্র স্থানে স্থানে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পরে “বিহার, বলিতে সাধারণতঃ বুঝাইত 
যেখানে কতকগুলি ভিক্ষু বাস করিতেন সেই সমগ্র নিকেতনটা 
বা মঠটা। অথচ দেখ! যায়, শ্রীব্তী নগরের অনতিদ্বরে যে 
জেতবনে বুদ্ধদেব পঞ্চবিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন, সেই 
ভেতবন সুদত্ত অনাথপিগুদ-নাম! বণিক বুদ্ধদেবের বাঁসার্থ, সমগ্র 
উদ্ধানটি শ্বরণমুদ্রায় আবৃত করিয়া সেই অগ্নিমূল্যে শ্রাবস্তীর কোনও 
রাজকুমারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, তন্মধ্যে একটি ‘সপ্ততল 
বিহার’ নির্মাণ করাইয়! দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন পালি- 
সাহিত্যের ‘বিহার’-এর সহিত এই “বিহার’-এর অসঙ্গতি 
থাকিতেছেনা। তবে স্বয়ং বুদ্ধদেবের জন্ত নির্মিত হইয়াছিল বলিয়াই, 
বোধ করি, অনাথপিওদের বিহার সপ্ততল হইয়াছিল, নচেৎ আদিতে 
সাধারণ ভিচ্ষুর জন্য বিহার ওঁ একটি স্বত্ত কক্গমাত্রই ছিল। 


১৯৮ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


এইরূপ আর একটা শব্দ, “পরিবে । আদিতে ইহার অর্থ 
ছিল, কতকগুলি বিহারের অর্থাৎ কক্ষের সমষ্টি। পরে ইহার -অর্থ 
দীড়াইয়াছিল প্রকোষ্ঠ। আবার "পরিবেণ” অর্থে বিদ্যা-মন্দিরও - 
দেখা যায় । যথা, সিংহলের কলন্বে। নগরের ‘বিদ্যোদয় পরিবেণ”। 
অথব| “মিলিন্দ পঞ্হো” গ্রন্থে বর্ণিত ‘সংখেয্য পরিবেণ” । 

আর একটা শব্দও আছে, ‘আরাম’ । সাধারণতঃ যে উদ্ভানে 
বা. উপবনে বিহার নির্মিত হইত, সেই উদ্যান বা উপবনকেই 
“আরাম” বলে। কিন্তু প্রাচীনকালে “আরাম” প্র উগ্ভানসহ 
বিহারকেও বুঝাইত। মহারাজ অশোক পাঁটলিপুত্রের . দক্ষিণ- 
পূর্বদিকে এক হাজার ভিক্ষুর বাসোপযোগী যে বিহার নির্মাণ 
ক্রাইয়াছিলেন, তাহার নাম ‘অশোকারাম’ বা “কুকুটারাম” । 

‘চেতিয়’ ব ‘চৈত্য’ অনেক ক্ষেত্রে বিহারের সংশ্লিষ্ট থাকিলেও? 
‘চেতিয়’ ও ‘বিহার? এক পদার্থ নয় । কিন্ত ভোজনগরের 
আনন্দ-চেতিয়, বৈশালীর সারন্দদ-চেতিয় ও বহুপুত্ত-চেতিয় প্রভৃতি 
কতগুলি প্রাচীন চেতিয় ‘বিহার’ ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত ডক্টর 
বিমলাচরণ লাহ| মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন ২। 

ভিক্ষুের বাসের নিমিত্ত কক্ষগুণি ব্যতীত বৌদ্ধ মঠের অভ্যাবস্তক 


(১) Buddhist Art in India, Grunwedel and Burgess, 1910, p.21. 

(R) ‘Cetiye in Buddhist Literature: Sonderdruck Aus Studia 
Indo-Iranica. Ehrengabe Fur Wilhelm Geiger, 1931, 
DP. 42 1. কিন্ত শ্রীযুক্ত ডট্টর বেণীমাধব বড়! মহাশয়ের ব্যাথ্যা অন্যবিধ, 
dnd, Cult., I, Pt. I. 00 25-26. ডষ্টব্য। 


বাঙ্গালার বৌদ্ধ বিহার ১৯৯ 


অংশগুলির নাম 'জন্তাগারঃ ( স্নানকক্ষ ), উপস্থান-শালাঃ (সভাগৃহ, 
যেখানে প্রভাতে ও সায়াহ্নে ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ 
করিতেন), উপহাঁর-শালা” ( ভোজনাগার ), ‘অগ্নিশাল।’ (রান্নাঘর), 
“কোষ্ঠক’ (ভাণ্ডার-ঘর ), “বর্চঃকুটি' (পায়খানা) ও দীথিকা ॥ 
এই সমস্তগুলির একত্র নাম “সজ্ঘারাম। কিন্তু অন্ততঃ খৃষ্টীয় 
চতুর্থ শতক হইতে অনেক ক্ষেত্রে ‘সজ্ঘারাম’ স্থলে “বিহার” শব্দের 
প্রয়োগ দেখ! যায়। বুদ্ধদেব বাঁরাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যে: 
স্থানে অবস্থান করিয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তন করেন, তাহার নাম “মুগদাব” 
(বতমান সারনাথ)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাঁদে চীনা - 
পরিত্রাজক হুয়েন সাং-এর এই স্থানের বর্ণনায় পাই, “এখানে একটি 
সঙ্বারাম আছে। তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা আটটি বিভিন্ন খণ্ডে 
বিভক্ত, কিন্ত সমগ্র চত্বরকে প্রাচীর দ্বার] পরিবেষ্টিত করিয়া 
বিভিন্ন খগুগুলির সংযোগ সাধন কর! হইয়াছে।...এ প্রাচীরের 
অভ্যন্তরে দুইশত ফিট উচ্চ বিহার বিদ্যমান আঁছে।” এই বর্ণনায় 
সঙ্ঘারাম ও বিহারের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। অথচ হয়েন সাং-ই 
আবার কতগুলি সভ্ঘারামকে বিহার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

বিহার বলিতে যখন একজন ভিক্ষুর বাসের জন্ত স্বতন্ত্র একটি 
কক্ষ বুঝাইত, তখন এক জায়গার কম-বেশী অনেকগুলি বিহার 
কাছাকাছি থাকিত। গুলি পাথর, ইট বা কাঠ দিয় নির্মিত 
হইত। বন হইতে কাঠখড়ি ও তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া 
ভিক্ষুদের নিজেদের পক্ষে এইরূপ একটি ছোট-খাটো বিহার তৈয়ার 
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করিয়া ওয়া বেশী আয়াসমাধ্য ছিল না; অনেক সময় করিতেনও 
তাহাই, আর গৃহিগণ ও গ্রামবাসিগণ এ নির্মাণ-কার্ষে অনেক 
সময় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। কিন্ত বল! বাহুল্য, বৃহদায়তন 
বিহারগুলি এইভাবে নি্সিত হইতে পারিত না। সেগুলি বৌদ্ধ- 
খর্মানুরাগী নৃপতিবৃন্দ, ধনাঢ্য গৃহস্থ ও বণিকগণ নিজের! অর্থব্যয় 
করিয়া, অথব! নাগরিকগণ চাঁদা তুলিয়| নির্মাণ করিয়া দিতেন। 

এই সকল বিহার নগরের বা গ্রামের ভিতর নির্মিত হইত না, 
হইত নগর বা গ্রাম হইতে দুরে। বেশী দুরেও নয়, কারণ 
ভিক্ষুদের নিত্য নগরে বা গ্রামে গিয়া ভিক্ষা! করিতে হইত, এবং 
সেই ভিক্ষালন্ধ দ্রব্যে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। কাজেই 
নগর বা গ্রাম হইতে বেশী দুরে বিহার অবস্থিত হইলে ভিক্ষুদের 
অন্থবিধার সীম! থাকে ন|। বনে, জ্বলে বা পর্বতগুহায় যে সকল 
ভিক্ষু আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তীহারাও লোকালয় হইতে বড় বেশী 
দুরে থাকিতেন না, কারণ প্রত্যহ আসিয়া৷ ভিক্ষা ত করিতে হইবে। 

ভিক্ষুদের বাসের জন্য বিহার নির্মাণ করাইয়া দেওয়া অতীব 
পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। অশোক যেরূপ তাঁহার অনুশাঁসনে 
বলিয়াছেন, ধন্-দানের মত দান আর নাই, চুলবগগে তেমনই 
আছে, বৌদ্ধ সঙ্ঘকে “বিহার”-দানের মত দান আর নাই ; অতএব 
খাহীরা সমর্থ, তাহারা ইচ্ছানযারী রমণীয় বিহার নিম্ণণ করিয়া 
প্রা্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠ। করুন এবং তাহাদের ভরণ-পোষণের 
ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলে তাহার! তাহাদের নিকট “সত্যের বাণী 
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প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন (৬,১,৫)। “মিলিন্দ পঞ্ হো” গ্রন্থেও 
(৬,৫৩) দেখা যায়, “সমস্ত বুদ্ধগণই বিহার দানের প্রশংসা, 
অনুমোদন, সমাদর ও গুণকীর্তন করিয়াছেন। যাহারা এরূপ দান 
করেন, তীহার! পুনর্জন্ম, বার্ধক্য ও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করেন” 

তক্ষশিল! খননের পর সার জন্‌ মার্শাল সাহেব মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বিহারগুলির অভ্যন্তর পলস্তারা দ্বারা লিপ্ত হইত, 
এবং তদ্যতীত তথায় সম্ভবতঃ কোনও রূপ কারুকাধ্য (বা চিত্র): 
থাকিত না; কিন্ত বারান্দার প্রাচীর রঙ্গে রঞ্জিত হইত; আর 
যেখানে যেখানে কাঠের কাজ থাকিত, সেই সকল কাঠ কারু- 
কার্ধে শোভিত এবং চিত্রাঙ্কিত হইত। পক্ষান্তরে হুয়েন সাং বলেন, 
বৌদ্ধ তিক্ষুগণের বাসগৃহের অত্যন্তর কারুকার্ধথচিত কিন্ত বহির্ভাগ 
অনলঙ্কৃত হইত। পচুলবগগে” দেখা যায়, ‘ছববগগিয়’ নাম! ভিক্ষু- 
গণ পুরুষ ও নারীর কল্পিত চিত্র বিহারের ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত 
করিতেন, এবং একথা বুদ্ধের শ্রতিগোচর হইলে তিনি এরূপ চিত্র 
অঙ্কন করিতে নিষেধ করিয়া কেবল মাল্য, লতা প্রভৃতি সাধারণ 
বস্তুর চিত্র অঙ্কনের বিধান দিয়াছিলেন। 

আদিতে যাহা! একান্তভাবে ভিক্ষুগণের বাসোনেগ্তে নির্মিত 
হইত, বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে কালক্রমে সেই 
বিহারগুলি বিদ্যাক়তনে পরিণত হইয় উঠিয়াছিল। পেশোয়ারের 
কণিফ-বিহার, মগধের নালন্দা, বিক্রমশীল, উদ্দগুপুর, বাঁদালার 
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সোমপুরী, জগণ্দল, সিংহলের দীপদত্বম প্রভৃতি বিহার (বা! সজ্ঘারাম)- 
গুলি বৌদ্ধ বিশ্ববিগ্তালর ছাড়া আর কিছুই নয়। “মিলিনা- 
পঞহো? পাঠেই দেখা যায়, বিহারগুলি পরিবেণ বা বিদ্যা-নিকেতনে 
পরিণত হইয়। উঠিরাছে। এই প্রকার যখন অবস্থা, এবং যখন 
একই বিহারে (বা! সম্বারামে) বহু শত বা বহু সহস্র ভিক্ষু অবস্থান 
করিতেন, তখন প্রাত্যহিক ভিক্ষালন্ধ সামগ্রীতে যে বিহারের ব্যয় 
সঙ্ক,লান হইত না, ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই গর উদ্দেস্ত 
বিহারের সংলগ্ন ভূমি ও উদ্ভান থাকিত। ফাঁ-হিয়েন বলেন, 
“এই দেশের রাজন্তববন্দ, সন্্ান্ত ব্যক্তিসকল ও নাঁগরিকগণ 
বু্ধদেবের নির্বাণপ্রাপ্তির পর হইতে শ্রমণবর্গের জন্য বিহার নির্মাণ 
ও তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য ভূমি, গৃহ ও উদ্যান দান করিয়া 
আসিতেছেন। এক রাজার পর আর এক রাজ! তজ্জন্য তাঅ- 
শাসন দান করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ সে সমুদর 
বাজেয়াপ্ত করিতে সমর্থ হয় না ।” ৃ্‌ 
ই-ৎসিং-এর বর্ণনা আরও বিশদ,--“মহাবুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কর্ষণ 
করিতে নিষেধ করায় তাহারা তাহাদের ভূমি বিনা করে অপরকে 
কর্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং উৎপাদিত দ্রব্যে অংশ- 
বিশেষ মাত্র গ্রহণ করেন। এবশ্প্রকারে তাহারা সদাচারে জীবনা- 
তিপাত করেন এবং সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া 
হলচালন| ও জলসেচনের দ্বার! প্রাণিহত্যার অপরাধ হইতে মুক্তি 
পাইয়া থাকেন।-..সকল ভারতীয় বিহারেই ভিক্ষুর পরিচ্ছদের ব্যয় 
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সভ্বের সাধারণ সম্পত্তি হইতে বহন করা হইয়া থাঁকে। উদ্যান ও 
ক্ষেত্রের উৎপাদিত শস্য এবং বৃক্ষ ও ফলজাঁত আর পরিচ্ছদের ব্যয় 
নির্বাহার্থ প্রতি বর বিতরিত হইয়! থাকে ।".*ভার্তীয় বিহারগুলি 
বিশেষ নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, এবং এই সকল ভূমির উৎপাদিত 
দ্রব্য দ্বারা শ্রমণগণের বস্ত্র ব্যয় নির্বাহ করা হয়।-..আহার গ্রহণ 
করিলেও কেহই নিন্দনীয় হইবেন না। যদি 'আহীর্ধ ও পরিচ্ছদের 
চিন্তা না করিতে হয় তবে অধিকতর শ্বচ্ছন্দচিত্তে ধ্যান ও পূজায় 
বিহারে সময়াতিপাত করিতে পারেন।” খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের 
প্রথম ভাগে সিরিয়া দেশের বারদি সানেস্‌ নাম| পণ্ডিত সিরিয়ায় 
প্রেরিত ভারতবর্ধীর কয়েকজন দুতের মুখে ভারত-তথ্য শুনিয়া যে 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বণিত বৌদ্ধ শ্রমণদের বিবরণের সারাংশ 
এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,_“যদি কেহ শ্রমণ-শ্রেণীভুক্ত 
হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে গ্রাম্য বা নাগরিক কতৃপক্ষের 
নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানে তিনি সমস্ত সম্পত্তি 
পরিত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি মস্তক মুণ্ডন ও শ্রমণ-কুল- 
সুলভ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শ্রমণগণের সহিত বাস করিতে প্রবৃত্ত 
হন। এই সময় হইতে তিনি পুত্র-কলত্রাদির সহিত সকল প্রকার 
সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের চিন্তা হইতে বিরত হন। 
দেশাধিপতি ঈদৃশ গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভরণ-পৌষণের ভার গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। পত্নীর সমস্ত ভার আত্মীয় স্বজনের উপর অর্পিত 
হয়। শ্রমণগণ নগরের বহির্ভাগে বাস করেন। ধর্মের আলোচনায় 
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তাহাদের অহোরাত্র অতিবাহিত হয়। তাঁহার! রাব্যরে নির্মিত 
মঠে ও মন্দিরে বাস করেন। এই সকল মঠে কর্মচারিবর্গ নিযুক্ত 
আছেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্ত আহার্ধবস্ত সমুদয় রাজভাণ্ডার 
হইতে প্রাপ্ত হন। এই সকল আশ্রমে ঘণ্টাধ্বনি হইলে আগন্তকগণ 
প্রস্থান করেন, এবং শ্রমণগণ উপস্থিত হইয়া ধ্যানে নিরত হন। 
তাহাদের ধ্যান পরিসমাপ্ত হইলে দ্বিতীয়বার খণ্টাধবনি হয়। তখন 
তাহারা আহারে উপবেশন করেন। এই সময়ে ভৃত্যগণ অন্ন 
পরিবেশন করে। যদি কোনও শ্রমণ একাধিক বনস্ত আহার করিতে 
₹ ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে শাক-সব্ভী অথবা ফল দেওয়া হয়। 
ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত হুইবামাত্র তাহারা পুনর্বার শাস্ত্রের আলোচনায় 
নিযুক্ত হন। শ্রমণগণের পক্ষে বিবাহ বা ধনার্জন নিষিদ্ধ”৩। 
এই সকল শ্রমণগণ যে সকল বিহারে বা বিদ্যাপীঠে বিদ্য্যা- 
ভ্যাস করিতেন, তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল নানাবিধ বিগ্ভার 
উপযোগী, এবং একান্তভাবে মনোবৃক্তি বিকাশের সহায়ক। রাঁজ- 
॥ নীতির দুষিত হাওয়া তখন শিক্ষামন্দিরের পবিভ্রতাকে কলুধিত 
করিত না,__সে দিনের শিক্ষাপ্রণালী ছিল চরিত্র-গঠনের ও 
ধরমনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠত। কোনও 
দেশেই, কোনও কালেই, সকল বিদ্ধার্থী সমান হয় না, সকলের 
জ্ঞানস্পৃহা সমান থাকে না। কেহ শত চেষ্টাতেও কিছুই প্রণিধান 


(৩) এই সমগ্র অংশের জন্য ‘ভারতবর্ঘ, ১৩৪৪, পৌষ, পৃঃ ৫-৫৯ র্টবা। পরবর্তী 
অংশের জন্য 74. Cult, J, PP. 227-33 দ্রষ্টব্য । 
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করিতে পারে না, কেহ পারে কিন্ত তাহার অর্থবোধের উদয় পুনঃ 
পুনঃ ব্যাথ্যাসাপেক্ষ, আবার কেহ বা বুঝিয়া ফেলিতে পারে সামান্ 
মাত্র আভাসেই । জ্ঞান এবং পরিজ্ঞানেরও কতকগুলি স্তর আছে, 
কিন্তু তাহার শেষ স্তরে শিক্ষার্থীকে উন্নীত করিয়া দিতে পারিলেই 
আচার্ধের দায়িত্ব শেষ হইয়| যায় না,_শিষ্যের চরিত্রগঠনও 
তীহারই কর্তব্যের অঙ্গীভূত। তিনি পিতৃন্ৃদয় দিয়া__শিষ্ের 
দোষ ও অপপ্রবৃত্তি-সমূহ বিদূরিত করিয়া--তাহার চরিত্রের 
উৎকর্ষতার প্রতি যত্ববান হইবেন, এবং যে প্রবাহ দিয়াই শিষ্যের 
ভবিষ্য জীবনের গতি বহমান হোক্‌ না কেন, তাহা যেন সর্বতো- 
ভাবে জয়-দীপ্ত ও শুভান্বিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ 
করিবেন,_-এই ছিল সেদিনের আদর্শ । হয়ত এই আদর্শ অবস্থা- 
বিপর্যয়ে সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ন হইত, কিন্ত সাধারণতঃ এই আদর্শ রক্ষার 
জন্য তাহারা অবহিত হইতেন, ইহাতে সংশয় নাই। 
পাল-বংশপ্রতিষ্ঠার পূর্বেও বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষার্থী ও 
উপাধ্যায়দিগের জন্তু অনেকগুলি বিহার বা সজ্ঘারাম ছিল, তাহার 
উল্লেখ পাওয়া যায় ফা-হিয়েন্‌, হয়েন সাং, ই-ৎসিং প্রভৃতি 
বৈদেশিকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ও বাদ্গালায় আবিদ্কত একাধিক 
তাত্রশাসনে। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফা-হিয়েন্‌ তাত্রলিপ্তিতে 
বাইশটি সজ্ঘারামে বহু-সংখ্যক স্থবির ও আচার্ধ দর্শনে প্রীতিলাভ 
করিয়াছিলেন। ৫০৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বৈন্তগুপ্তের গুনাইঘর- 
তাত্রশাসনে রুদ্রদত্তের ‘আশ্রম-বিহার’ ব্যতীত ‘রাজ-বিহার’ ও 
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জিনসেন-নির্দিত বিহার+__এই বিহারদ্ধয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। 
রাজ-বিহার” যে হয় রুদ্রদের স্বয়ং অথবা পূর্ববন্দের অন্ত কোনও 
রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, একথ৷ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
জিনসেন কে, তাহা অজ্ঞাত। হুয়েন সাং পুগুবর্ধনে কুড়িটি, 
সমতটে ত্রিশটি, তাব্রলিস্তিতে দশটি এবং কর্ণনুবর্ণে দশটি,_এই 
সর্বসনেত সত্তরটি সভ্ঘারাম বাঙ্গালা দেশে দেখিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে বিদ্বানিকেতন হিসাবে দুইটি ছিল শ্রেষ্ঠ, একটি পুগুবর্ধনে 
অপরটি কর্ণসুবর্ণে। প্রথমটি ছিল পুণুবর্ধনের রাজধানীর ২, লি 
(চার মাইল) দক্ষিণে, উহার নাম “পো-চি-পো”, বা 'বাণিভা 
সঙ্ঘারাম। ইহার প্রান বা চত্বরগুলি ছিল আলোকময় এবং সুবৃহৎ, 
আর মণ্ডপ ও চূড়াগুলি ছিল উচ্ছিতত। সাত শত মহাযান-যায়ী 
শমগ, তন্মধ্যে প্রাচ্য-ভারতের বহু সংখ্যক খ্যাতনামা আচার্য, 
অবস্থান করিতেন এই সঙ্ঘারামে। বগুড়া জেলার মহাস্থানের 
চারি মাইল পশ্চিমে যে ‘বিহার! বা ভাঙ্গ-বিহারে+র ধ্বংশাঁবশেষ 
রহিয়াছে তাহাই হুয়েন সাং বর্ণিত “পো-চি-পো+-বিহার বলিয়া 
কানিংহাম সাহেব স্থির করিয়াছিলেন, এবং উহাই যথার্থ বলিয়া 
মনে হয়। করণসথব্ণর ঙ্ঘারামের নাম ছিল রিক্রুবিটি” বা “রক্তভিত্তি 
ইহারও দালানঘরগুণি ছিল প্রবাত ও প্র » এবং তল-যুক্ত 
মৌধগুলি সমুন্নত। রাজ্যের সকল প্রখ্যাত ও স্থিতগ্রজ্ত 
বৌদ্ধাচার্ধগণ এই সঙ্ঘারামে সমুপেত হইয়া, পরস্পর আলাঁপ- 
আলোচনার দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষতার চেষ্টায় রত থাকিতেন। 
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তাত্রলিপ্ডিতে ই-ৎসিং “ভারাহা+ বা “বরাহ’ নামে যে সঙ্ঘারামট 
দেখিয়াছিলেন, তাহার এক বিশদ ও মনোরম বিবরণও তিনি 
দিয়া গিয়াছেন। উহার অভ্যন্তরস্থ জীবন, উহার পরিচালনা, 
উহার নিয়মানুবতিতা, উহার বৈভব ও খ্যাতি, বিশেষতঃ উহার 
অন্তেবাগী ভিক্ষু ও ভিচ্ষুনীদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী, 
এ সকল কথারই বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি তীহাঁর ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই বিদ্যা- 
মন্দিরটির উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায়না, আগেও নয়, 
পরেও নয়। দেবখড়োগোর অস্রফপুর-তা্রশাসনদযে পূর্ব-বন্ষের একটি 
বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বিহারটিকে বলিতে পারি 
শালিবৰ্দদ্)কস্থিত আচার্য-বন্দ্য সঙ্ঘমিত্রের বিহার, কিন্তু শীলিবর্ধক 
কুমিল্লার অদুরে কর্মান্তনগরে ছিল, অথবা অন্ত কোথাও ছিল তাহা 
নিৰ্ণীত হয় নাই। ইহার পরই উত্তর-বন্ধের সোমপুরী-মহাবিহারের 
কথা বলিতে হয়। প্রত্বতত্ব-বিভাগের উদ্চোগে রাজসাহী জেলার 
পাহাড়পুরের স্তুপ খননের ফলে যে ব্রিতলবিশিষ্ট মন্দিরটি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, উহাই সোমপুরী-মহাবিহার সন্দেহ নাই । মন্দিরটি 
বত'মানে যেরূপ রহিয়াছে, তাহাতে উহ| উত্তর-দক্ষিণে ৩৬১ ফিটু 
লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৮ ফিট চওড়া ছিল দেখা যায়। 
তিনটি ক্রম-হস্বারমান তলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ, উত্তর দিকের প্রশস্ত 
সিড়ি দিয়া উপরের তলগুলিতে উঠা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় তল 
নিরেট, দ্বিতীয় তলের উপর মূল মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। 
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চতুদ্ধ মন্দিরটির প্রতি দিকে প্রায় ৪৫টি করিয়া সর্বশুদ্ধ ১৭৭টি 
প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং উহার প্রত্যেক কোণে এক 
একটি মণ্ডপ ছিল। পাহাড়পুর মন্দিরের নক্সা, উহার ক্রম-বস্বায়মান 
তল এবং অপরাপর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কৌতুহণী পণ্ডিতের! 
অনুমান করিতেছেন বে, জাভার বরবুদুর, কান্বোজের আক্কোরভাট, 
এবং ব্রন্মের ক্রম-ুস্বারমান প্যাগোডাগুলির স্থাপত্যপ্রথার সহিত 
পাহাড়পুরের মন্দিরের স্থাপত্যপ্রথার সাদৃ্ত আকম্মিক নহে» 
উহাদের মূল আদর্শ ছিল পূর্ব-ভারতেই । 

মন্দিরটি প্রথমে একটি হিন্দু দেবালয় ছিল, পরে উহা ধর্মপালের 
সময়, অথবা তৎপূর্বেই, বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হয়। খননের ফলে 
উহার মধ্যে যে মাটির “সিল, পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শ্পষ্টই 
সোমপুরী ধর্মপাল কর্তৃক নিমিত (“ভীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব- 
মহাবিহারে”) বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তিব্বতীয় এতিহাসিক 
তারনাথ (১৬০৮ খৃঃ ) এবং পিগ, সাম্‌ জোন্‌ জ্যঙ্গ-এর রচয়িতা? 
সুম্প খন্‌পো-যেশে পল্‌ জোর (১৭৪৭ খৃঃ) ভয়েই বলেন, 
বিহারটি ধর্মপালের পুত্র দেবপালের নির্সাণ। এই ছুই আপাত- 
বিরোধী তথ্যের সামঞ্জন্ত বিধান কঠিন নয়। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের 
স্থষ্টি একদিনে হয় নাই। ইহার উদ্গরথন কার্য আরম্ভ হইয়াছিল 
ধর্মপালের রাজত্বে, সমাপ্ত হইয়াছিল দেবপালের সময়। অথবা, 
দেবপালের যুগে উহা কতগুলি নূতন সংবোজনায় সমৃদ্ধ হইয়া 
পরবর্তী জনশ্রুতিতে নির্মাতা হিসাবে উহা দেবগালেরই নাম 


বাঙ্গালার বৌদ্ধ বিহার . 3১ 


বহন করিতেছিল। মগধের বিক্রমশীল-মহাবিহার বে ধর্মপালেরই 
কীতি, একথা কাল্পিল্যের কাহিনীর মধ্য দিয়া তারনাও বলিয়া- 
ছেন। কবি অভিননের “রামচরিতে' দেখা যায় ধর্মপালের এক 
নামান্তরই ছিল “বিক্রমশীলদেব' | কাশ্মীরীয় সর্বজ্ঞমিত্রের রপধরা- 
স্তোত্রে'র জিনরক্ষিত-প্রণীত টাকার পুম্পিকায় “ীমদিক্রমপীলদেব- 
মহাবিহারীয়” উল্লেখ দ্বারা ্ীমদিকরমশীলদেব (ধর্মপাল) নিমিত : 
মহাবিহার, এই অর্থই ধ্বনিত হইতেছে। দ্বিতীয় গোপালদেবের 

পঞ্চদশ রাজ্যাঞ্কে লিখিত একখানি “অষ্টসাহম্রিকা-প্রজ্ঞাপারিমিতা'র 


পুল্পিকায়ও বিহারটিকে “শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব-বিহার' বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । অথচ মধ্যমক-দর্শন সংক্রান্ত রত্র-করতোদযাট+ নামে অতীশ 
নীপঙ্করের এক গ্রন্থের পুপ্পিকা অনুসারে বিক্রমশীল-বিহার 
ল কতৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহারও মূলে এ একই কারণঃ। 
ধ এই বিক্রমশীল-মহাবিহার নালন্দার 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়! পু্জীতূত খ্যাতিকেও অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছিল। আর উত্তর-বনের সৌমপুরীকে স্বচ্ছন্দে বলা যায় 
“কাঙ্গালার বিক্রমশীল’। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও ইহার 
নাম পর্যন্ত ধ্বংসস্ত,পের তলে চাপা পড়িয়া অহর্নিশি গোঙাইতেছিল। 
তারপরেই বা উহার কতটুকু ইতিহাস উদ্ধার হইয়াছে? সারস্বত- 
কুঞ্জের কত প্রথিতযশা ও নিষ্ণাত কোবিদের পদরেণুতে বার্দালার 
এই প্রথম বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাণ ধন্ হইয়াছিল, তাহাদের অধ্যরন- 


৯৬৭-৬৮ 


দেবপা: 
একাদশ শতাব্দীর প্রথমা 


(8) ভারতবর্ষ, ১৩৪১, লো, পৃঃ 


১৪ 


২১০, * বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


অধ্যাপনার কলম্বরে প্রতিনিরত ইহার কক্ষগুলি কেমন মুখর হইয়া 
উঠিত, কে বলিতে পারে? কত সমৃদ্ধি, কত গৌরব ও খ্যাতির ভার 
ইহার ছিল, তাহা আজিকার দিনে আন্দীজও করা যার না। জ্ঞানের 
কত আলো, ধর্মের কত উৎসন্‌ পাশ্ডিত্যের কত সমারোহের স্রোত 
দিনে দিনে ইহার মধ্যে বহিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষীণ স্বতিটুকুও এখন 
আর নাই। শুধু জানি, এই বিশ্ববিগ্থালরে অবস্থান করিতেন ‘আচা’ ও 
“মহাপণ্ডিত’ উপাধিধারী বোধিভদ্র, বাহার একখানি গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় আন্মানিক ১০০ খৃষ্টাব্দে অনুদিত করিয়াছিলেন অতুল্য- 
পাদ বা অদ্বয়বজ্র। বৌধিভদ্র আরও দুই নামে খ্যাত ছিলেন, 
ভিক্ষু-আরণ্যক এবং কালস্বলপাদ, এবং এই শেষোক্ত আখ্যা 
দেখিয়া মনে হয় তিনি সোমপুরীর কালপাদ বা কালমহাপাদ বলিয়া 
উল্লিখিত পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন। বোধিভদ্রের আরও কতকগুলি 
পুস্তক তিববতীয় ভাষার অনুবাদিত হইয়াছে। আর জানি, 
বাঙ্ধালার বিদজ্জনসমাজের মুকুটমণি অতীশ দীপঙ্কর কিছুকাল এই 
মহাবিহারে অবস্থান করিয়! ও সময়ের মধ্যে ভাববিবেকের “মধ্যমক- 
রত্বপ্রদীপ’ নামক গ্রন্থখানি অপর কয়েকজনের সাহচর্য তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুবাদ করিরাছিলেন। আরও জানা যায়, সমতট-বাী 
ও সোমপুরের অন্তেবাসী মহাযান-যারী ও বিনয়ে পারদর্শী বীর্ষেন্দ 
নামক এক স্থবিরবৃদ্ধ তাঁহার আচার্য, উপাধ্যায়, মাতা-পিতা ও 
সমগ্র জীবজগতের পুণ্য অভিবৃদ্ধির কামনার খৃষ্টীয় দশম শতকে 
বোধগয়ায় এক মনুম্যাকার, স্থানক, বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা 


বাঙ্গালার বৌদ্ধ বিহার ২২ 
করিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসম্ত,পের মধ্যে একটি শিলা 
আবিষ্কত হইয়াছে, তাহাতে খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে 
উৎবীর্ণ লেখ হইতে জানা যায়, স্তম্তটি সমস্ত জীবের কল্যাণার্থ 
শ্রীনখবলগর্ভ নামক জনৈক ব্যক্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। তর্কবিদ্‌ 
কনকন্তী-রচিত “বিপুল-বিমল-কীতি, সঙ্জন-আনন্নকন্দ” বিপুলশ্রীমিত্র 
নামা বতির খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী বা দ্বাদশ শতকের 
প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ নালন্দায় প্রাপ্ত প্রশস্তিতে পাই যে, সোমপুরে 
বিপুলশ্রীমিত্রের পরমগুরুর গুরু করুণাশ্রীমিত্র নামক যতি অবস্থান 
করিতেন, কিন্তু বঙ্গাল-সৈন্য আদিয়া সোমপুরে অগ্নিসংযোগ করায় 
সেই জলন্ত আলয়ে অগ্নিদগ্ধ হইয়! তিনি প্রাঁণত্যাগ করেন। জগতের 
‘অষ্টমহাভয়’ উন্মলিত করিবার বাসনায় বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুরে 
শাল ও হৃদ দ্বারা অলঙ্কৃত এক তারা-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
এবং অগ্নিদাহে নষ্ট মহাঁবিহারের প্রকোষ্ঠগুলির স্ুচারু সংস্কার 
করাইয়। দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, তিনি সোমপুরীর বুদ্ধমূতিকে 
“বিচিত্র-হেম-আভরণ” প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ পুণ্যক্রিয়া 
দ্বারা তিনি দীর্ঘকাল সেই সোমপুরীতে বশী বা সম্গ্যাসীর মত 
বাস করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, অন্ততঃ একাদশ বা দ্বাদশ 
শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সোমপুরী বাঁচিয়া ছিল। পাহাড়পুরের 
২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দীপগঞ্জে “হনুদ-বিহার” নামক একটি 
স্তুপ আছে। সম্ভবতঃ ইহা অষ্টম-নবম শতাব্দীতে একটি বৌদ্ধ- 
বিহার ছিল। 


হও বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


বাঙ্গালার ছিল আর একটি বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার ৷ নাম- 
সাদৃগ্য হেতু অনুমান হয, ইহা ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে কোথাও 
অবস্থিত ছিল। বাঙ্গালা দেশের জ্ঞাত রাঁজাদিগের মধ্যে ‘বিক্রম’ 
দিয়া নাম একমাত্র এই বিক্রমশীল-ধর্মপালেরই ছিল, আর পূর্ব-বঙ্গও 
খুব সম্ভবতঃ ধৰ্মপালের সাত্রাজ্যভুক্ত ছিল, কাজেই এই অনুমান অসঙ্গত 
নয় যে, বিক্রমশীল রাজার নাম হইতেই বিক্রমপুরী বিহার ও বিক্রন- 
পুর স্থান,এই উভয়েরই নামকরণ করা হইয়াছেৎ। ভব, “বিক্রমপুরী” 
নামের মধ্যে বিক্রমশীলের “বিক্রম” ও সোমপুরীর ‘পুরী’ রহিয়াছে। 
এই অনুমান সত্য না-ও হইতে পারে, হয়ত বা বিক্রমপুরী-বিহার 
ধর্পপালের আগেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, 
ধৰ্মপাল তীহার সধর্মিগণের জ্ঞান ও ধর্ম সঞ্চয়ের উদ্দেগ্যে মগধের 
ও উত্তর-ব্ের হ্যায় পূ্ব-বঙ্গেও একটি মহাবিহার স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। বিক্রমপুরী-বিহারে “্অবধৃত-আচার্চ উপাধিধারী কুমার- 
চন্দ্র একখানি তান্ত্রিক টাকা রচন! করিয়াছিলেন, এবং ইন্রভূতির 
কন্যা লক্ষী্করার শিষ্য লীলাবজ এবং লোচাব পুণ্যধ্বজ গর টীকা 
তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন। | 


ধর্মপালের সময় বাঙ্গালা দেশে আরও একটি বিহার ছিল, 
যেখানে তাঁহার সমসামরিক আচার্য হরিভদ্র 'অষ্টসাহজিকা-প্রজ্ঞা- 
পারমিতা”র উপর তাঁহার বিখ্যাত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


(৫) ভারতবর্ষ, ১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৬৭-৬৮ 


বাঙ্গালার বৌদ্ধ বিহার ২১৩ 


এই বিহারটির নাম ত্রৈকুটক-বিহাঁর । এই বিহার বাঙ্গালার কোন্‌- 
খানে অবস্থিত ছিল জানা বায় না। 

বাঙ্গালী প্রদ্ঞাবর্মণ ও তাহার গুরু বোধিবর্মণ “কাপট্যনিবাসী” 
বলিয়। বণিত হইয়াছেন, এবং উহাদের দুই-চারিখান! গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্বাঁদিত হইয়াছে । এই “কাপট্য” হয় একটি বিহারের 
নাম, না হয় এমন এক স্থানের নাম যেখানে একটি বিহার ছিল । 

উত্তর-বঙ্গে দেবীকোট নামে যে বিহারটি ছিল তাহ! বোধ হয় 
বৃহদায়তনই ছিল । অনদ্বয়বজ (নামান্তর অতুল্যবজ), উধিলিপা, 
মেখল! নামী ভিক্ষুণী প্রভৃতির নাম এই বিহারের সহিত সংযুক্ত । 

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোথাও যে “পণ্ডিত-বিহীর+ ছিল, সেটিও 
খুব বিখ্যাত ও বিরাট বিহার ছিল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় বহু 
অনুসন্ধীন করিয়াও এই বিহারটির স্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই। 
যাহা হউক, বৌদ্ধ তন্ত্র ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি প্রধান গীঠভূমি 
ছিল এই পণ্ডিত-বিহার। নাঁড়পাদের গুরু প্রসিদ্ধ তন্তাচার্য তৈলপাদ 
এই বিহারেই থাঁকিতেন। নাঁড়পাঁদ ছিলেন কাশ্মীরীয়, এবং তাহার 
নামান্তর ছিল যশোভদ্র বা যশভদ্র । বিনয়শ্রীমিত্র এবং অপর 
কয়েকজন কাশীরীয় ভিক্ষু থাকিতেন পট্টিকেরকের বা পাটিকারার 
কনকম্ত,প-বিহারে, এবং তীহাদেরই অনুরোধে নাড়পাদ তাহার 
“বজপদ-সারসংগ্রহ বলিয়া বজ্রধানীয় পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই কনকন্ত,প-বিহীরটি 
কাশ্মীরে ছিলনা, ছিল কুমিল| জেলার পট্টিকেরকে। পট্রিকেরকের 
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অবস্থান লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়া গিয়াছে। পূর্ববন্দের 
লোক-গীতিকায় গোপীচাঁদ (গোবিনচন্) রাজার যে সকল অদ্ভুত 
কাহিনী প্রচলিত আছে তন্মধ্যে পাঁটিকার! সহরের উল্লেখও 
আছে, এবং এই পাঁটিকারা “বিক্রমপুরে”, অথবা চট্টগ্রামের সন্নিকটে’, 
অথবা ‘মণিপুরের দক্ষিণে, "অথবা “আরাকানে? ছিল বলিয়া যে 
সকল ভ্রান্ত মত ছিল তাহার নিরসন হইয়াছে। বিগত দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় কুমিল্লা সহরের ছয় মাইল পশ্চিমে ময়নামতী নামক 
স্থানে মিত্র-পঙ্গীয় সেনাবাহিনীর পরিখা ইত্যাদি খননের ফলে যে 
সকল ইষ্টকনি্িত সৌধাদির ধ্বংশাবশেষ ও মুতি-সমূহ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহা সকলেরই বিশ্ময় উৎপাদন করিয়াছে, এবং 
ভবিষ্যতে বিজ্ঞানসম্মত খননের ব্যবস্থা হইলে আশ! করা যায় ও 
স্থানের আবিষ্ধারসমূহ ময়নামতী ও তৎসংলগ্ন পাটিকারা পরগণার 


তথা পূৰ্ব-বল্দের, ইতিহাসের উপর পর্যাপ্ত আলোক সম্পাত করিবে।- 


বলা বাহুল্য, এই পাকার বা পাটিকেরাই প্রাচীন পটিকেরক, যাহা 
রাজ্যেরও নাম, রাজধানীরও নাম। ময়নামতীতে ‘আনন্দরাঁজার 
প্রাসাদ’ নামে খ্যাত যে স্ত,পটি রহিয়াছে তাহার উদ্ধাস্তর মধ্যে ৬৩টি 
লালুক রৌপ্যমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ও সকল মুদ্রার ‘পটিকেরয়? 
নাম মুদ্রিত আছে। অনুমিত হইয়াছে যে, ময়নামতীর এই 
‘আনন্দরাজার প্রাসাদের স্তপটি একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, এবং 
সম্ভবত: ইহাই ছিল পাল-বুগীয় প্রসিদ্ধ পর্টিকেরক-মহাবিহার। 


(৬) 2. 0. Law Volume, II, PP. 213 ff. 
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১২২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পটিকেরক-রাজ হরিকালদেব রণবহ্মল্লের 
ময়নামতী-তাত্রশাসনে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত একটি 
বিহারের উল্লেখ আছে। এই বিহারটি ছিল পট্িকেরক- 
নগরীতে এবং বেজথণ্ড নামক গ্রামের সন্সিকটে *। কিন্তু এই 
বিহারটি কনকম্ত,প-বিহারের সহিত অভিন্ন কিনা, তাহা নিরপণ 
করা দুরহ। এ স্থানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, পূর্ব-বন্ধের চন্দর- 
বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে এই পষ্রিকেরক-রাজ্যের সহিত ব্রহ্ম 
ও আরাকানের রাজাদের ঘনিঠ যোগাযোগ ছিল। আরও এক 
কথা, “ময়নামতীর গানে” একস্থানে কামলাক নগর’ (কমলাঙ্ক বা 
. কুমিল্লা), ‘কণিকানগর’ ও “মেহারকুল সহর” একত্র উল্লেখ আছে৮। 
এই:কণিকানগরেই কি কনকন্ত,প ছিল? 

কিন্তু বাদ্দালার বিহারগুলির মধ্যে সোমপুরীর পরেই যে 
বিহারটির নাম সমধিক খ্যাত, সেটি হইতেছে একাদশ শতাব্দীর শেষে 
অথব। দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রারস্তে রামপালের নিমিত জগদ্দল-মহা- 
বিহার। গঙ্গা ও করতোয়া সঙ্গমে রামপাল নিজের নামানুসারে 


Varendra Research Society's Monograph, No. 5, 1934, PP: 
14-15. 


(৮) “বাপের সিরাশ রাখি যাইনু গৌরর সহর 
দাদার মিরাশ যাবেক কামলাক নগর । 
তুন্মি মীএর যত বাড়ী কণিকানগর 
আমি বাড়ী রািয়াছি মেহারকুল সহর॥” 
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রামাবতী নামক যে নৃতন রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন, জগন্দল- 
মহাবিহারটি ছিল তাহারই একাংশে, এবং তন্মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল 
অবলোকিতেশ্বর ও মহত্ারার বিগ্রহ। জগন্দলের পরমারু স্বল্প 
হইলেও প্রারস্ত হইতেই ইহার নাম বহুল বশে নিরাজিত। নাঁনা- 
দিক হইতে সমাগত লৌক-বাধে ইহা তৎকালীন. বাজালার বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ট পীঠ হইয়া উঠিল,_ শুধু ভারতীয় পত্তিতগণ 
নহেন, তিব্বতীয় লোচারগণও দলে দলে আসিয়া জগদদলে 
ভীড় করিতেন। রাজপুত্র-বিভূতিচন্্র ও দানশীল জগদ্দলের 
এই ছুই শ্রেষ্ঠ কীতিমান ব্যতীত মোক্ষাকরগুপ্ত, শুভা কর গুপ্ত, 
ধর্মীকর প্রভৃতি অন্তান্ত মনীবীর নামও এই বিহারের 
সহিত সংশ্লিষ্ট । রামাবতীর জগন্দল-নিবাসী দানশীল কখনই 
ধর্মপালের সমসাময়িক দানশীল হইতে পারেন না, কিন্ত এই ছুই 
দানশীলের ভিন্নতা উপলব্ধি না হওয়ায় কাহারও কাহারও মনে 
হইয়াছিল, জগদ্দল রামপালের পূর্বেও ছিল। 'পগ. সাম্‌ জোন্‌ 
জাঙগ-এ দেখিতে পাই, রামপালের মহিষী ‘এতপুরী’ নামক স্থানে 
“এতপুরী’-দেবালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন*। ‘এতপুরী’ কোথায়, 
রামাবতীর কত দুরে বা কাছে, তাহা অজ্ঞাত। 


এতদ্য তীত বা্দালার আরও কয়েকটি বিহারের উল্লেখ ও বিবরণ 
পাওয়া যায়। নদীয়া জেলার কষচনগরের নিকট স্ুবর্ণ-বিহার- 


(৯) Index, p. ওক, 
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স্তুপ ১* এবং বগুড়ার সন্নিহিত শীলবর্ষে একটি বৌদ্ধ বিহারের 
বিবরণ ১৯ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
বলিয়াছেন, রালাণ্ডা-পরগণায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল,১২ 
বালাণ্ডার একখানি 'অষ্টসাহত্রিকা-গ্রজ্ঞাপারমিতা এখনও নেপাল 
দরবার-লাইব্রেরীতে আছে। কিন্তু “বালাগ্ডা পরগণাটি আবার 
কোন্‌ স্থানে? 


(১০) সা-প-প, ১৩২১ পৃঃ ২০৫২৮ 
(১১) সা-প-প, ১৩১৪,পৃঃ ২৬৯ 
(১২) সা-প-প, ১৩২১, পৃঃ ২৭২ 


পাল-পর যুগ 
NE RE == 
পাল-যুগের অবসানের পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব ক্ষীয়মাণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । এবং এই কথাটা 
সর্বাপেক্ষা উপলব্ধি করা যায় মূতি-তত্তের অনুশীলন দ্বারা । খৃষ্টীয় 
ঘাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৌদ্ধ মৃতির সংখ্যা হ্রস্বয়মান 
দেখা বায়। এ সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ 
বর্ষণ দেব-দেবীর, বিশেষতঃ বিষ্ণুর, মৃতি বাদালা দেশে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, সেই তুলনায় পশ্চিম-ও উত্তর-বঙ্গে বৌদ্ধ দেব-দেবীর 
কা নগণ্য, পূ্বব্দের সংখ্যাও বথেষ্ট কম। এই অবনতির 
কারণ, নয়পালের পর এক রামপাল ব্যতীত কোনও পরাক্রান্ত 
বা উৎসাহী নরপতিরও আবির্ভাব হয় নাই, অভয়াকরগুপ্ত 
প্রভৃতি ছই-তিন জন ব্যতীত মহাসত কোনও ধর্মাচার্যের বা 
উত্তরসাধকেরও সন্ধান মিলেনা, এবং সর্বোপরি হিন্দু ও 
বৌদ্ধদের মধ্যে যে সম্গ্রীতির বন্ধন ছিল তাহাও শিথিল হইয়া 
গিয়াছে। চন্দ্র-বংশের পর এবং সেনবংশের অধিকারের 

পূব যে বৈষ্ণব বর্ম-বংশ রাজত্ব করিতেছিল, সেই বংশীয় মহা- 
রাজাধিরাজ ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে পঞ্চম শ্লোকের প্পুংসামা- 
বরণং ভ্রয়ী ন চ তয় হীনা ন নথ ইতি” ইত্যাদি বাক্যে ত্রয়ী বা 
বেদৰিদ্যাই পুরুষের প্রকৃত পরিধেয় বা আবরণ এবং তাহার 
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অভাবে ‘নগ্ন’ ১ বলিয়া বেদ-বাহ৷ বৌদ্ধদের প্রতি যে শ্রেষাত্মক 
কটাক্ষ রহিয়াছে, তাহা এই প্রসদ্দে উপেক্ষনীর নয়। পরবর্তী 
রাজা হরিবর্মার প্রখ্যাত সচিব ভবদেব-ভট্টকে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 
গ্রশস্তিতে (২০ শ্লোক) “বৌদ্ধান্তোনিধি-কুস্ত-সম্ভব-সুনিঃ” বা 
বৌদ্ধ-সমুদ্রের অগস্ত্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এ একই শ্লোকে 
আবার তাহাকে “পাষণ্ডি-বৈতণ্ডিক-প্রজ্ঞা-খণ্ডন-পণ্ডিতঃ”ও বলা! 
হইয়াছে । অবশ্য এই সকল উল্লেখ দ্বারা ভট্ট-ভবদেব বৌদ্ধ-মত খণ্ডনে 
পণ্ডিত বা সুদক্ষ ছিলেন ইহাই উপপন্ন হয়, বৌদ্ধদের 'প্রতি 
কোনও অত্যাচার সুচিত হয়ন৷, কিন্তু তত্রাচ জনমতের উপর 
এবম্বিধ উক্তি যে পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করিত তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধদের “পাষণ্ড নামে সম্বোধনের 
রীতটি যখনই উদ্ভব হোক্‌ না কেন, এই সময় হইতে বাঙ্গাল! 
দেশে এই সংজ্ঞাটি উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইতে লাগিল। কিন্ত 
ভবদেব-ভট্ট বৌদ্ধ-বিরোধী হইলেও হরিবর্মার রাজত্বকালেই 
লিখিত অন্ততঃ দুইখানি বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে২। 


দাক্ষিণাত্যে তেলেগুদেশে কলচুর্ঘ-বংশীর বিজ্জলের প্রধান 
মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া শৈব-গুরু বাসব জৈনদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার 


(১) এই প্রসঙ্গে Elements of Hindu Iconography, Gopinath 
Rao, Vol. [, Part 7, P. 217 জষ্টবা। 


(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সং, পৃঃ ২৭৫ 


২২০ বাজালায় বৌদ্ধধর্ম 


করিয়াছিলেন, অথব! কোনও কোনও চোল এবং পাণ্য নরপতি, 
বিশেষতঃ পাগ্যরাঁজ সুন্দর, জৈনদের যেরূপ নিপীড়ণ করিয়াছিলেন, 
বাদালাদেশে বৌদ্ধদের উপর শৈব, শক্তি অথবা বৈষ্ণব কোনও 
রাজারই সেইরূপ, অথব। কোনও রূপ, অত্যাচার ব| নিগ্রহের 
কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ বা্গালার 
সেন-ভুপতিগণের মধ্যে যে অন্ততঃ বল্লালসেনের যথেষ্ট পরিমাণেই 
ছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে । তাহার, বা তাহার নামে 
প্রচারিত, দানসাগরে'র শেষে নিবন্ধ একটি শোকে দেখিতে পাই 
যে, কলিযুগে বল্লালসেন-নামা প্রত্যক্ষ-নারায়ণের আবির্ভাবই 
হইয়াছিল ধর্সের অত্যুদয়ের জন্য, তথা নাস্তিক (বৌদ্ধ)-দিগের 


ধি্মর্তাভ্যদয়ায় নান্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ। 

শ্ীকান্তোহপি সরম্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যঙ্ষনারায়ণঃ ॥৮ 

দর প্রতি বল্লালের এতই জাতক্রোধ ছিল যে, পানসাগরে'র 
উপক্রমণিকার তিনি বলিতেছেন যে, পাষণ্ড কতৃক প্রশিপ্র-দোষে 
দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিষু-ও “শিব-পুরাণ 'দানসাগরে” উপেক্ষিত 
হইয়াছে। অন্য একটি শ্লোকে (২৯) তিনি পুনশ্চ বলিতেছেন, 
“পাষগ-শাস্বা্মতং নিরপ্য দেবীপুরাণং ন নিবন্ধমত্র, অর্থাৎ 
'দেবী-পুরাণও হী একই কারণে 'দানসাগরে নিবন্ধ হয় নাই। 
শমগ্র রাজ্যের রাজ-চক্রবর্তী হইয়া ও বল্লালসেন তাঁ। 


(৩) Journal of the Andhra Historical 4১522 
P. 29. 


হার একাতপত্রের 
7Ch Society, VI, 


পাল-পর যুগ ২২১ 


ছায়ায় সমস্ত প্রজালোকের ধর্মমতের গোপ্তা-রূপে নিজের পরিচয় 
দিতে পারেন নাই, পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষে ও অসহিষ্ণুতায় তিনি 
শুধু নিজের রাজ-সিংহামনকেই অপমান করেন নাই, বাঙ্দালার - 
অন্তরাত্মাকেও যেন বহুধ| বিভক্ত করিয়াছিলেন। 

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-তাত্রশীসন দ্বারা 
প্রদত্ত ভূমির পূর্ব-দিকের সীমা ছিল “বুন্ধবিহারী-দেবতা-নিকর-দেয়ান্মণ 
ভূম্যাটাবাপ পূর্বালী”॥ কিন্তু প্রদত্ত ভূমির পূর্ব-সীমাস একটি বৌদ্ধ 
বিহার ছিল বলিয়াই লক্ষ্মণসেনের বৌদ্ধবিদ্বেষ, অথবা ভূমিগ্রহীতাঁ ' 
কতৃক ক্রমশঃ ক্রমশঃ এ বিহারের ভূমি আত্মসাতের আঁশঙ্কা, কোনও 
বিকলই সিদ্ধ হরনাঁ। ধৰ্মপাল যখন খালিমপুর-তাত্রশাসন দ্বারা 
এক “কাদদ্বরী দেবকুলিকাঁ”র ব! সরস্বতী মনিরের দক্ষিণে ক্রৌধ্চশবর 


. গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তখন তিনি হিন্দু বিদ্বেবশতঃ, বা এ 


কাদম্বরী-মন্দিরের ভূমি ক্রমশঃ অধিকারচ্যুত হইয়া যাক্‌, ইহা মনে 
করিয়া ভূমিদান করেন নাই। বস্তুতঃ, লক্ষণসেনের মত পুরুষের 
ধর্মবিষয়ে সঙ্ধীর্ণত| ছিল বলিয়া মনে হয় না। তীহারই আদেশে 
নাকি বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব ‘পাণিনি-ব্যাকরণে’র প্রয়োগাংশ বাদ দিয়া 
“লাঘুবৃত্তি' রচনা! করেন। তাহারই সভাকবি জয়দেব “গীতগোবিন্দের 
দশাবতার-স্তোত্রে, 
“নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রতিজাতম্‌ 
সদয়-হৃদয়-দশিত পশুঘাতম্‌ 
কেশবধূত বুদ্ধশরীর 
জয় জগদীশ হরে” 


২২২ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


বলিয়া বুদ্ধকে স্মরণ করিলেন। অঞ্জনার পুত্র বুদ্ধ কীকট দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া অস্্রগণকে ছলনা-পূর্বক বা মোহাবিষ্ট করিয়া 
- বেদমার্গ হইতে ভ্ৰষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইয়াছিলেন, _ 
অগ্নি, মত, বিষ্ণু, ভাগবত প্ৰভৃতি পুরাণগুলি প্রোক্ত এই 
মতবাদের দিন বহুকাল অতীত হইয়! গিয়াছে । জয়দেবের আগে 
কি পরে রচিত জানিনা, “পদ্মপুরাণা-্তর্গত পক্রিয়াযোগসারে? 
দশাবতার-স্বতিতে বুদ্ধাবতারের প্রসঙ্গে পাই,_ nd 
“বেদাবিনিন্দিত| যেন বিলোক্য পশুঘাঁতনম্‌ । 
সক্কৃপেণ ত্বয়া যেন তন্বৈ বুদ্ধায়তে নমঃ ॥”৪ 

তুমি পশুইত্যা অবলোকন করিয়া সদয় হইয়| বু্ধ-শরীর 
পরিগ্রহ পূর্বক বেদসকলকে বিনিন্দিত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার । 

ক্রিয়াযোগসারে”রই অন্যত্র দশাবতারের উল্লেখে বুদ্ধের কথ] 
আছে,__ 

“নমোহস্ততে চাধবর নিন্দকায়”ৎ 

_( তুমি বুদ্ধরূপে ) বজ্ঞনিনা করিয়াছ, তোমাকে নমঙ্কার। 
জয়দেবের ও 'ক্রিয়াবোগসারে”র দশাবতার-স্তোত্রের ভাব ও ভাষার 
বিশ্মকর সাদৃশ্ত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। বৃদ্ধকে 
বিষ্ণুর অবতার কল্পনা করায় বৌদ্ধদের দিক হইতে বুদ্ধের মর্যাদার 
প্রভূত হানি হইলেও, ইহার মূলে ছিল উদ্নারমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ 
(৪) বহরমপুর সং, ৫, ৪১৬, পৃঃ ১৯০ 
(৫) এ ৪,৬৩, পৃঃ ৭৮ 


পাল-পর যুগ ২২৩ 


এবং অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ হিন্দুর একটা মহৎ উদ্দেশ্য, শ্রমণ ও 
ব্রাহ্মণের মধ্যে দ্বন্দের সক্কোচ-দাধন। কিন্ত যে দৃষ্টিভ্দী লইয়া 
পুরাণকারগণ বুদ্ধকে তাহাদের ধর্মে স্থান দিলেন, তাহা শুধু 
প্রতিফলিত করিল নিষ্ঠাবান বা গৌড়! ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্কীর্ণ 
চত্তকে। কিন্ত কালক্রমে সেই দৃষ্টিভঙ্দীরও যে কত পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি রহিয়াছে বলিয়াই 
‘গীতগোবিন্দে'র ও “ক্রিয়াযোগসারে’র উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মূল্যবান । 
জয়দেবের চোখে যেমন বুদ্ধের করুণাই তাহার অনুত্তম গুণ বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়াছিল, একাদশ শতকে কাশ্মীরীয় ক্ষেমেন্দ্রের 
দৃষ্টিতে বুদ্ধের কামন্ুখকে তৃণের হায় তুচ্ছজ্ঞান করার বিশেষত্বই 
সমধিক মর্ধাদা লাভ করিয়াছিল । তাহার ‘অবদান-কল্পপতা’র 
মহাকা্তপাবদাঁন' নামক ত্রিষষ্টি-সংখ্যক পল্পবের প্রারম্ভে ক্ষেমেন্দ্ 
বলিয়াছেন, 

“শক্র বাযুবরুণাদয়ঃ স্ুরাঃ 

বিক্রিরাং মুনিবরাশ্চ বতকৃতে। 

যান্তি তৎ স্মরসুখং তৃণায়তে 

যন্ত কম্ত ন স বিশ্বয়াস্পরদম্‌॥” 
_ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিসত্তমগণ যে কামন্থখের 
নিমিত্ত বিরুতচিত্ত হইয়া পড়েন, সেই কামস্থখকে ( মারধর্ষণের 
দ্বার) যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতে পারেন, তিনি কাহার 
বিস্ময়ের. পাত্র নহেন ? 


২২৪ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


ইহার অনেক পূর্বেই, অষ্টম শতাব্দীতে, ব্রাহ্মণ-কবি মাঘ 
তাঁহার ‘শিশুপালবধ’ কাব্যে মারের সকল প্রলোভন সত্বেও 
বোধিসত্বের অবিক্ৃত-চিত্ততার কথা দ্বারা, এবং হরির সহিত 
বোধিসত্বের তুলন| করিয়া (অথবা হরিতে বুন্ত্বের আরোপ ' 
করিয়! ), বুদ্ধের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, 
“ইতি তত্তদা বিক্ুতরূপমভজজ্ুদভিন্ন চেতসম্‌ । 
মীরবলমিব ভরহ্করতাং হরিবোধিসত্রমাভিরাঁজমগ্ুলম্‌ ॥৮ 
_মার-গৈন্যগণ যেরূপ অবিক্ৃতচিত্ত বোবিসত্বকে লক্ষ্য করিয়! 
ভাষণাকার ধারণ করিয়াছিল, সেইরূপ এই রাজন্যবর্গও অবিরুতচিত্ 
হরি-রূপ বোধিসত্বকে দেখিয়! ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে “নৈষধ-চরিত+*-রচদ্িত। (গৌড়কবি) শ্রীহর্ধও 
জিতেন্দরির বুন্ধ,_ যিনি মারকে জয় করিয়াছিলেন (“সুগত এব 
বিজিত্য জিতেন্দ্ৰিয়’, ৪,৮-)--তাহার কথা, তাহার ক্ষমাশীলত্বের 
কথা (৩, ১৬), এবং তাঁহার সৌন্দর্যের কথার (১২,৮৭ ) উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু শরীহর্ষ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকার 
করিয়াছেন কিন! তাঁহা সহসা বলা কঠিন। নলের নারায়ণ-পূজা- 
প্রসঙ্গে ‘নৈষধ-চরিতে'র একবিংশ সর্গে কোনও কোনও সংস্করণে, 
এবং হস্তলিখিত পু'ধিতে মত, কৃর্ণ, বরাহ, নরসিংহ, বামন, 
পরশুরাম, (দাশরথা) রাম, কৃষ্ঃ ও বলরাম এই নয় অবতারের 
বর্ণনার পর বুদ্ধ, কন্কি ও দতযাত্রেয়ের বর্ণন| আছে, কোনও কোনও 
সংস্করণে ও পু'থিতে আবার এই শেষ তিন অবতারের উল্লেখ - 


পাল-পর যুগ ২২৫ 


নাই। তাহা হইলে, বিষ্ণুর হয় নয় অবতার ন! হয় দ্বাদশ 
অবতারের কথা শ্রীহর্ধ জানিতেন। কিন্ত দ্বাদশ শতাব্দীর এক 
কবির পক্ষে যে কোনও অনুকল্প জানাই অস্বাভাবিক । তবে 
দ্বাদশাঁবতার অপেক্ষা নয়-অবতার যেন বেশী অস্বাভাবিক মনে 
হয়। গয়া জেলার কোচ নামক গ্রামের এক মন্দিরে কানিংহাম 
একটি দশাবতার-গ্রস্তর দেখিয়াছিলেন,৬ তাহাতে বুদ্ধাবতারকে 
বর্জন করার চেষ্টা হইয়াছে, বুদ্ধের স্থান অপর কেহ অধিকার 
করিয়া 'আছেন। ব্রক্‌ সাহেব বলেন, দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধ- 
পরিত্যক্ত কতকগুলি মুতিই উত্তর-ভারতে তিনি দেখিয়াছেন* । 
বাঙ্গালাদেশে যদিচ এরূপ কোনও মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া 
জানিনা, তথাপি স্পষ্টই বুঝা বার, বৌদ্ধদের প্রতি চরম প্রতিশোধ 
লইতে গিয়। কোনও কোনও স্থানের হিন্দুরা বুদ্ধের প্রতিও 8 
হইরা উঠিয়াছিলেন । 

কিন্তু হিন্দুরাই কেবল বৌদ্ধদের প্রতি বিঘিষ্ট ছিলেন এরূপ 
কথ| নয়, বৌন্ধরাও এইদিক দিয়! সমান অপরাধী । বজ্রযানী বৌদ্ধদের 
কল্পনার কেগিতে দশভূজপিত-মারীচী, উভয়বরাহাননা-মারীচী, 
বজ্জালানলার্ক প্রভৃতি বিষ্ণুকে পদদলিত করিতেছেন । বিষ্ণুকে আবার 
হরি-হরি-হরি-বাহন নামক 'অবলোকিতেশ্বরের এক রূপের বাহনও 
কল্পনা করা হইয়াছে। পীতবর্ণা-পর্ণশবরী কর্তৃক গণেশ পদদলিত 


(৬) Arch. Surv. Ind. Rep., XVI, p. 57- 
(4) Bloch, 0p. cit., p. 83, footnote I. 
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অথবা গণেশ, শীতলা ও হয়গ্রীব পর্যদস্ত। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, 
মহামায়া প্রভৃতি দেব-দেবীগণও এইরূপ লাঞ্ছনার হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পান নাই। তাহারাও দশভুজসিত-মারীচী, উভরবরাহাননা- 
মারীচী, গ্রসন্গতারা প্রভৃতির পদতলে পিষ্ট হইতেছেন৮। শু 
লিখিত সাধনে নয়, শিল্পেও এই বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। এমন 
কি, প্রাচীন লেখে-ও | বিপুলপ্রীমিত্রের নালন্দা-প্রশস্তির একাদশ 
শোকে আছে, তাহার বে কীতির দ্বারা বহ্নদভী অলঙ্কৃত৷ 
হইয়াছিলেন সেই কীতি সর্বত্র ছড়াইযা পড়িল, (যেন) হরির 
(উচ্চ) পদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার জঙ্যাই,_ 
“হর্ভং হরেঃ পদমিবাজনি তত্র তত্র 
কীতি ধা বস্গুমতী ক্বৃতভূষণ। ভূঃ ॥” 
১২২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীৰ্ণ পূর্ব-বদের রণবনধমল্-হুরিকালদেবের ময়নামতী- 
তাত্রশাসনে পাই, তাহার শুভ্র যশের দ্বারা ত্রিজগৎ্ ইতস্ততঃ* 
আক্রান্ত হওয়ায় সহস্রলোচন ইন্দ্র নিজের প্রাসাদ হইতে (?) 
অবনীতে নামিত (নিক্ষিপ্ত) হইয়াছিলেন,__ 
“আক্রামস্তিরিতস্তত স্ত্িজগতীম্‌ 
বত্তদ্যশোভিঃ সিতৈঃ প্রাসাদেহপি 
নিজে সহঅনয়নো৷ জাতোহবনীনামিত:)৮ 
এইরূপ উদাহরণ খুজিলে আরও মিলিতে পারে | 


(৮) Buddhist Iconography, Beno: 


Ytosh Bhattacharyya, Ppp. 44» 
98, 99, 146 প্রভৃতি দ্রষব্য। 


পাল-পর যুগ ২২৭ 


প্রথম অভ্দয়ের যুগে পাল-নরপতিগণ কল্যাণ শঙ্খে ফু দিয়া 
খে নদীটিকে বাঙ্গালায় অবতরণ করাইয়াছিলেন, তাহার স্রোতে 
স্রোতে ধর্ান্ধতা কত না দূরেই ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্ত পাল-শক্তির 
ওপসন্ধ্যকালে সেই স্ৰোত এমনই নিরুদ্ধ হইয়া গেল যে, 
বাঙ্গালাদেশেই আবার হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুইয়ের মধ্যে, মাথা 
খাড়া করিয়া দীড়াইল বিচ্ছেদ। যাহা ঘটিল তাহাকে মোটেই 
ঝগড়া-ঝগড়া খেলা বলা যার না,__তাহা অতীতের সৌভ্রাত্রের 
শোচনীয় সমাধি । কিন্তু তবু এই যে কলহ, এই যে অপরাগ 
ও দ্বন্দ,_ইহা শুধু মুখে-মুখেই, বা কলমে-কলমেই, অথব| বড় 
জোর শিলাখণ্ডের গায়ে শিল্পীর হাতের দাগে,_তদতিরিক্ত আর . 
কিছু নয়। এক বিন্দু রক্তপাত কোথাও ঘটে নাই। একটি 
লোকও ধর্মের নামে হিংস্র পশু হইয়া উঠে নাই ।__কিন্ত এই 
মৌখিক দ্বন্দের বিলাসটুকুও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় দীর্ঘস্থায়ী হইতে 
পারিল না। কেন পারিলনা, সেই বিষাক্ত কাহিনীর আর পুনরুক্তি 
করিতে চাইনা । কেমন করিয়া মগধের প্রাকার- ও পরিথা- 
বেষ্টিত, দুর্গোপম, ওরন্তপুরী-বিহার দেখিতে দেখিতে জয়োন্মত্ত 
বিদেশী মুসলমানের হাতে ধ্বংস হইয়া গেল, কেমন করিয়া অভ্যন্তরস্থ 
নিরীহ মুণ্ডিতশির শ্রমণগণ একবার প্রতিরোধের ক্ষীণ চেষ্টা 
করিয়া অবশেষে দলে দলে অসিমুখে প্রাণত্যাগ করিলেন, 
কেমন করিয়া বিহারে সংরক্ষিত, শ্রমণগণের ফোঁটায় ফোঁটায় 
শরীরের রক্ত জল করিয়৷ লেখা পু'থিগুলি পদদলিত, ছিন্ন ও 
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পরিশেষে রাক্ষসী অগ্নিশিখার উন্মত্ত নৃত্যে ভন্মকূটে পরিণত 
হইল, এ সকল কথা অতি জ্ঞাত | ওদ্তপুরী-বিহারে*র নাম 
হইতেই পরে সারা প্রদেশের নানই যে “বিহার” হইয়া গেল, একথাও 
বোধ করি অনেকের অজানা নয়। ওদন্তপুরীর পর বিক্রমশীলও 
এ একই ভাগ্যলিপির ফলে, পর একই দশা প্রাপ্ত হইল। 
মগধের বিহারগুলির এই বাত? শুনিয়া বাঙ্গালার সোমপুরী, 
জগদ্দল প্রভৃতি বিহারের অমণগণ কি করিলেন? পৃষ্ঠঝুলিতে 
খানকয়েক অত্যাবশ্যক পুথি পঘুহত্ডে ভরিয়া আত্ুরক্ষার্থ যে 
যে-দিকে পারিলেন পলাইয়া গেলেন,_ ইহা ভিন্ন কোনও গত্যন্তর 
ছিলনা। কোনও কোনও ভিক্ষু উত্তরে নেপালে, তথা তিববতে, 
চলিয়া গেলেন, কেহ কেহ বা দক্ষিণে আরাকাণ, তথা ব্ৰহ্ম 


বিশ্বয়ের কোনও কারণ নাই। বাঙ্গালার সযাট তখন অশীতিপর বৃদ্ধ 
শক্ষণসেন। তীহাকেও অবশেষে নদীয়ার প্রাসাদ হইতে খিড়কির 
দয়ার দিয়া পলাইননা ূর্ব-বন্দে চলিয়া যাইতে হইল। সেখানে 
অন্ততঃ ১২০৫ খৃষ্টান পর্যন্ত তিনি অকারণ বাচিয়া ছিলেন। 
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তারপরেও দেখি, পূর্ববঙ্গের পটিকের বা পট্টিকেরা নগরে 
মহারাজ রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে, ১২২০ 
খৃষ্টাব্দে, তিনি তাহার প্রধান মন্ত্রী সহজ-ধর্মী ীধবি-এব কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত দেবী-দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীক্ৃত এক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের 
জন্য বেজখণ্ড গ্রামে ভূমি-দান করিতেছেন। মাধবকরের “নিদানে'র 
ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে রচিত “সধুকোষ” নামক টাকার 
বাঙ্গালী রচয়িতা বিজয়-রক্ষিতের উপাধি ছিল “আরোগ্যখালীয়” ; 
কোনও একজন চিকিৎসকের সাধারণভাবে “আরোগ্যশালীয়” 
উপাধি থাক! বিচিত্র নয়, আবার পক্ষান্তরে “আরোগ্যশালী” 
শাক্যমুনি-বুদ্ধের, এবং অবলোকিতেশ্বরের অন্থতম বিরুদ,_এই . 
হিসাবে বিজর-রক্ষিত ধর্মে বৌদ্ধও হইতে পারেন৯। গৌড়ের 
বীরবতী গ্রামের রামচন্দ্র কবিভারতী অল্প বয়সেই তর্ক, ব্যাকরণ, 
অতি, স্থৃতি, আগম, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত হইয়া 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি অন্গুরক্ত হইয়াছিলেন, এবং এজন্য আত্মীয়- 
স্বজনের নিগ্রহে তাহাকে দেশত্যাগ করিয়া ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের 
কিছু পূর্বে সিংহলে প্রবাসিত হইতে হইয়াছিল। সিংহলে গিয়া 
অবশ্য এই বান্ালী পণ্ডিতের সম্মানের সীমা ছিলনা, তথাকার 
অধীশ্বর পরাক্রমভূজ-বীরপরাক্রমবাহু* প্রথম পরাক্রবাহু+* তাহাকে 


(৯) Ind. Cult., IIL, 9556০; এই সম্পরকে Japanese 71422111577, 
Sir Charles Eliot, 1935, P- 110, এবং Chinese Buddhism, 
J. Edkins, 1893, P. 235 ডষ্টব্য 1 

(১) Ceylon Lectures, B. M. Barua, 1945, P. 26. 
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নিজের গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, এবং “বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী” 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহলে 
বসিয়া “বৃত্তরত্বাকরে”র টাকা 'বৃতুরত্বাকর-পঞ্জিকা* রচনা! করিয়া- 
ছিলেন। তদ্যতীত, ‘বৃত্তমালা’ ও ভিক্তিখতক” নামেও তাহার 
অপর দুইখানি গ্রন্থ আছে। নেপালের দরবার-লাইব্রেরীতে ১১৮৯ 
শানে, বা ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে, বঙগাক্ষরে লিখিত “সিদ্ধৈকবীর মহাতন্তে”্র 
একখানি পুথি আছে ১১; বঙ্গাক্ষরে লিখিত যখন, তখন অবশ্যই 
কোনও বাজালী বৌদ্ধ & সময়ে পুথিখানি নকল করিয়াছিলেন। 
এই শতাব্দীর শেষে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে, লিখিত পিঞ্চরক্ষাণ্র একখানি 
পুখির পুম্পিকায় এক “গৌড়েশ্বর পরমরাজাধিরাজ মধুসেনে”র উল্লেখ 
পাওয়া যার ১২। গস্মণসেনের পুত্রদ্বয়, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন, 
‘গৌড়েশ্বর? হইয়াও যেমন পূর্ব-বঙ্গেই রাজত্ব করিতেন, “গৌড়েশ্বর 
' মধুসেনও সম্ভবতঃ পূর্ব-বঙ্গেই রাজত্ব করিতেন, এবং হয়ত 
বা সেন-বংশীরই ছিলেন। কিন্তু যেখানেই রাজত্ব করুন এবং 


the Durbar Library, Nepal, H. ৮: Ss 


(১১)Cat. of Palm-leaf and Selected Paper MSS. 
i, I 
(১২) Descriptive Catalogue of Sanshyi 


belonging to 
L Dp. sr. 


গরিষৎ পত্রিকায় [পৃঃ ৯] ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, পু'থিখানি 
পূর্ববঙ্গে নকল করা হইয়াছিল! 
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স্বাধীনতা অস্তসাগরে ডুবিয়া গেল। আর সেইদিন হইতেই 
বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের উপর যবনিকা পতন হইল। 


রমাই পণ্ডিতের অর্বাচীন শূন্য-পুরাণে”র শেষে নিবন্ধ ‘নিরঞ্জনের 

. রুগ্ন!” : দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বৌদ্ধেরাই 
বাঙ্গালাদেশে মুসলমান আক্রমণকারীগণকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। 

কিন্ত ইতিহাসের কথা মোটেই ইহা নয়। বরঞ্চ, ইতিহাস অনুসারে, 

বৌদ্ধদের উপরেই মুসলমানগণের ক্রোধ ছিল বেশী, এবং সুসলমানী 

আক্রমণে তাহাদেরই সর্বনাশ হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত অধিক । 

এই. শিন্ধ-পুরাণ’ ও বাঙ্গালা ধের্মশঙ্গল'-সাহিত্যে শূন্য” “নির্বাণ, 

ধর্ম”, ‘নিরঞ্জন’ এবং এই জাতীয় কতিপয় শব্দের ব্যবহার দেখিয়া 

ধর্ম-ঠাকুর নামে বাঙ্গালার, বিশেষতঃ পশ্চিম-বাঙ্গালার, এবং উড়িষ্যার 

কোনও কোনও স্থানের দেবতার পূজা যে বৌদ্ধধর্মের বিকৃত রূপান্তর 

মাত্র, এইরূপ একটি মতবাদও প্রচারিত হইরাছে, এবং বার বার 

প্রচারের ফলে সত্যের মুখোস পরিয়া জনপ্রিয়তাও লাভ করিয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন যাবতীয় প্রত্যেক জিনিযের মধ্যেই 

বৌদ্ধধর্মের ছায়া আবিষ্কার করার একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, 

সেই সময়েই এই প্রৌট়িবাদটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন এই 

সহজ কথাটিও কেহ স্মরণ করিতে চাহেন নাই যে, এই শব্দগুলি তাহা- 

দের আদি সাম্প্রদায়িক মাহাত্ম্য ষোড়শ শতাব্দীর বহু পূর্বেই হাঁরাইয়া 

কতকগুলি ভেজাল-ছুষ্ট সার্বত্রিক শব্দের পর্যায়ে আসিয়া দীড়াইয়া- 
ছিল, এবং ষোড়শ শতাব্দী হইতে ধর্মপূজার পাগাগণ বদি না 


২৩২ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


জানিয়া, অথবা জানিয়া, এই শব্দগুলি সাহিতো ও পূজায় বাবহার 
করিয়া থাকেন, তবে তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,_কতিপয় 
রহ্ত-ঘন বাক্যের প্রয়োগে অতি সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তির চোখে 
এই লৌকিক দেবতাটির মহিমা বর্ধন করা। শ্শ্য-পুরাণ ও 
ধিরর্মল”-শাস্্র নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে বুঝা বাইবে, একদা 
কয়েকজন পরমোৎসাহী ইউরোপীয় পণ্ডিত কাষ্ণ বা বৈষ্যব-ধৰ্মের 
উপর খৃষ্ট-ধর্মের যে ভুরি ভুরি প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছিলেন? ৩, 
ধর্ম পূজার উপর বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব তাহার অতিরিক্ত কিছুই 
নয়। খিল সাহিত্যের ধর্ম-ঠাকুরটি যে কি, তাহা নির্ণয় করা 
স্থকঠিন। কখনও তিনি যমরাজ, কখনও মহাদেব, কখনও যেন 
বিষ্ণু, কখনও আবার উপনিষদের নিরাকার ও অবায় ব্ৰহ্ম, কখনও 
সর্ষের এক অন্গুচর, কখনও বা অন্য কিছু। এই “অন্ত কিছুর 
মধ্যে যদি তাহার গায়ে শেষ তান্ত্রিক যুগের খানিকটা বৌদ্ধ-বৌদ্ধ 
গন্ধ পায়| বায়, তবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু সে জন্য 
তাহাকে “বৌদ্ধ দেবতা” বলিয়া প্রচার করা অসমসাহসের কাঁজ। 
আসলে তিনি দেবাদিদেব, আদিপ্রতু, সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের নিয়ন্তা, 
কল্পনাকে যতদূর ঠেলিয়া লওয়া যার, তাঁহার শেষ-প্রান্তে তিনি 
বিরাজ করিতেছেন। এই হিসাবে, তিনি যে শিন্কে আশ্রয় 
করিয়া থাকেন, সেই শুশ্ত বা আকাশ সহজ বস্তু, উহা মোটেই 
মহাবানের বা অপর কোনও শাস্ত্রের সাংঘাতিক কঠোর শশন্ট” নয়। 


(১৩) Materials for the Study of the Early History of the 
Vaisnava Sect, H. C. Raychaudhuri, 1st ed., Pp. 76f- 
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কূর্মাকৃতি যে কতকগুলি পাথরের মুতি বা শিলাখণ্ডকে ধর্মের প্রতীক 
বলিয়া বাঙ্গালা ও উড়িয্যায় পৃজা করা হয়, সেগুলির সহিত 
নেপালী বৌদ্ধদের পঞ্চ-বোধিসত্বাঙ্কিত ( কৃর্মরূপী ) স্ত্পের সাদৃশ্ 
এমন থাকেই যদি, তবে সে সাদৃশ্ত যে আকস্মিক নয় তাহা 
প্রমাণ করা! দুর । প্রমাণিত হইলেও ধর্মকে বৌদ্ধ সাজান 
বার না, কারণ কৃুর্ম-মাহাআ্য বড়ই জটিল। কৃর্মদেব শুধু ব্রহ্ণ্য 
উপনিষদে ও পুরাণগুলিতে নয়, প্রাচীন অনেক জাতিরই ধর্মতত্বের 
আদিম কল্পনার সহিত তিনি জড়িত হইয়া আছেন,_ তাহার 
আরুতি আদি কারণার্ণৰকে স্থচিত করিয়া! ধর্স*-তত্বকে শুধু একটা 
প্রাচীনত্বের ছাপ দিতে চায়, তাহার আক্ৃতিগত সাদৃশ্তের তুলনা 
টানিয়া আনিয়া ধর্ম-ঠাকুরকে বৌদ্ধ করিতে চায় না?*। ধর্ম- 
ঠাকুরের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে ন! দেখিয়া একেবারে উপনিষদ্‌ 
হইতে দেখিনা কেন? 

কিন্তু ধর্স-ঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া মানিবার নুসঙ্গত 
কারণ নাই বলিয়া, নাথ-গুরুগণ যে বৌদ্ধ শিল্ধাচার্যগণের মতামুবরতী 
হইয়াই তাঁহাদের মত ও উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, একথা 
অস্বীকার করা যায় না। নাথগণ পরে নিজেদের শৈব বলিয়। 
পরিচয় দিয়া হিন্দু সমাজ-দেহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পাড়িয়াছেন,_ এখন 


(১৪) ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ কি অবৌদ্ধ এতদ্সম্পকে বিস্তৃত আলোচনার জঙ্ দ্রষ্টব্য 
9, B. Das Gupta, op. CHE: PY 20%]. এবং 5০ 3৯ 
Chattopadhyay," J. R. A. S. B., VIL, 1942, Pp. 99 f- 
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আর তাহাদের সে দিন নাই, সেই যোগবলে অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি 
প্রভৃতি অষ্টব্য দ্বার! বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, 
অগ্থিধারা আনয়ন প্রভৃতি বিশ্বরস্থষ্টির ক্ষমতা নাই, সে প্রভাবও 
নাই,_কিন্ত একদা পূর্ব-ও উত্তর-বঙ্দে এবং বাঙ্কালার বাহিরেও 
কামরূপ, নেপাল, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র গ্রভৃতি স্থানে নাথগণ 
একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় ছিলেন। বাঙ্গালার সহজিয়া ও 
বাউলগণও জীবনযাত্রা-প্রণাঁলীতে অনেকটা বৌদ্ধ সহজ-পন্থিগণের 
আদর্শ ও পরষ্পরা বহন করিতেছেন এবং গুহ মতবাদের দিক দিয়াও 
উারা তাহাদের নিকট নানাধিক খণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বাঙ্গালার নাথ-পর্থী, সহজিয়া, আউল, বাউল প্রভৃতির সংখ্যা 
প্রতিপত্তি এত 'বেশী নয় যে, বাঁদানী হিন্দুসমাজ বৌদ্ধধর্মকে 


গ্রাস করিয়| ফেলিয়াছে মনে করিয়া বৃথা সান্বনা লাভের চেষ্টা 
করিতে হইবে। 


উপসংহার 


বন্তার জল সরিয়া গেলেও যেমন অনেক দিন ধরিয়া এখানে- 
সেখানে, গর্তে-ফাটলে, ঝোপে-ঝণীপে নানাস্থানে খানিকটা 
খানিকটা, ঘোলাটে জল আটকাইয়া থাকে, কিন্তু দে জল মান্গুষের 
পেয় নয়, সে জল পলীবালা গাগরী ভরিয়! লইয়া যায় না, তাহার 
পক্কে উৎপলা জন্মেনা, সেখানে শুধু দাঁছুরী বসিয়া বসিয়া মায়া 
কান কাদে_-তেমনই বাঙ্গালাদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মের অপক্রমণের 
অনেক পরেও ইতিহাসের পাতার গায়ে এখানে-সেখানে উহার 
কতিপয় বিচ্ছিন্ন উল্লেখ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে উল্লেখ দেখিয়া 
বৌদ্ধধর্মের বিগত মহিমার কোনও ধারণাই করা যায় না, বরঞ্চ" 
সেগুলি তাহার ক্কতস্ন অতীতকে যেন মুখ ভেঙদাইয়া৷ উপহাঁসই 
করে। বেশী নয় উল্লেখ, মাত্র) কতিপর়। 

প্রাচ্য ভারতের কোথাও, সম্ভবতঃ বান্গালাদেশেই, 'সন্নগর' 
( অথবা ‘বর(ড়)নগরী’) বলিয়া একটা স্থান বা বিহার ছিল, 
সেখানকার অধিবাসী ছিলেন মহাপত্তিত সিদ্ধশ্বর বনরত্ব ( ১৩৮৪- 
১৪৬৮ খৃঃ)১।  বনরত্ব সন্্গরের (বা বড়নগরীর ) অধিবাসী' 
হইলেও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হইয়াছিল 


(3) Cordier, IIL, p. 99; also Répertoire du Tanjur D’ Apres 79 
Catalogue de P. Cordier, Paris, 1933, Par Mile Marcelle- 
Lalou, under Vanaratna. 


২৩৬ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


নেপালের ললিতপত্তনের গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহারে, যেখানে অবস্থান 
করির। তিনি অনেকগুল বৌদ্ধ তন্্রশাস্থীর গ্রন্থ, স্তোত্ৰ ও টাকা 
রচনা করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি গ্রন্থ ও টাকার তিব্বতীয় 
অঙ্বাদ করিয়াছিলেন। এই কর্মে তাহার সহকগিগণের মধ্যে 
দুইজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিব্বতীয় কুমারপ্রী : 
(১5৯২-১৪৮১ খৃঃ), ও ভারতীয়, সম্ভবতঃ নেপালী, সর্ব-দরখিজয়- 
মতিমৎ্, পুণ্যসাগরসেন। অজিতমিত্রের ণঅরপচনসাধন” নামক 
পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন বনরত্ব ও সাগরসেন শ্রীজন্তল- 
মহাবিহারে বসিয়া২। এই বিহারটি কোথার, নেপালে কিনা, 
জানিনা, কিন্ত গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহার ছাড়িয়া বনরত্ব কিছুকাল অন্ত 
বিহারেও ছিলেন তাহা দেখিতেছি। সন্নগর বা বড়নগর বাঙ্গালায় 
হইলে বনরত্বও বাঙ্গালী, কিন্ত বাঙ্গালী বৌদ্ধের তখন বাদালায় 
স্থান হইবে কি করিয়া,_তাই বুঝি তাহাকে নেপালে গির! বাস 
করিতে হইয়াছিল। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅমিতা নামক একজন 
সদ্বৌদ্ধকরণ-কায়ন্ত (স্থ) ঠকুর বেণুগ্রামে বসিয়া বঙ্গাক্ষরে শান্তিদেবের 
“বোধিচর্যাবতারে”র একখানি পুথি নকল করিরাছিলেন। ৬রাখাঁল 
দাস বন্ট্যোপাধ্যায়ের মতে এই বেণুগ্রাম সম্ভবতঃ বধগান জেলার 
বেগুঞান বা বেড়,গ্রামণ্। ইহা হইলেও হইতে পারে, না হইলেও 
(২) Cordier, III, Pe 277; B 


(৩) Descriptive Cat. of Sans. MSS. in the Govt. Collection 
undey the care of the As. Soc. of Bengal, H. P. Sastri, 


Vl. 1, 1১. 27; ভীসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ সম্পাদিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীত'ন’ প্রথম 
সং, ৬রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে মন্তব্য,পৃঃ ৮। 


উপসংহার ২৩৭ 


₹ না হইতে পারে। কিন্তু যে কারস্থ বা লিপিকর ভিক্ষু জ্ঞানী 


কতক ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত কালচক্র-তন্ত্ের একখানি পুথি 


'কেদ্বিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, তাহাকে বাঙ্গালী 


মনে করা নিতান্ত ভুল, তিনি ছিলেন মগধের ঝের নামক গ্রামের 
অধিবাশী* | তবে তিব্বতীয় লামা তাঁরনাথের “বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে দেখা যায়, ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকান্তরিত ছগল বা 
চর্জলরাজ নামে এক বাঙ্গালী, রাজা তাহার রাণীর প্রভাবে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বোধগয়ার জীর্ণ ও ভগ্ন মঠগুলির সংস্কার ও 
পুননির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেনৎ | কিন্তু এই রাজাটির রাজ্য 
দিলী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহাও আবার  তারনাথেরই ইতিহাসের 


. কথা। স্বর্গার হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় চূড়ামণি দাস নামক জনৈক 


লেখকের একখানা “চৈতন্থচরিত” গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া 
বলিয়াছিলেন, তাহাতে নাকি চৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ার বৌদ্ধদেরও 
আনন্দিত হওয়ার উল্লেখ আছে। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে যে সকল 
বৌদ্ধ প্রকাশ্যে অবস্থান করিতেন, পরে তীহারাই আত্মগোপনের 
উদ্দেশ্যে ধর্ম-ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন কিনা, কে জানে? 


(৪) Cat. of Buddhist Sans. MSS. in the Uni. Libr. of Cam- 
bridge, Cecil Bendall, 1883, Intro., p. iv and pp. 69-70. 
(e) Buddhism of Tibet, L. A. Wadell, 2nd ed., 1934, P. 16, 
footnote 3; Ind. Ant., 1875 IV, Pp. 367; Mannual of Indian 
Buddhism, H. Kern, 1896, 0. 134; Hinduism and 
Buddhism, Charles Eliot, Vol. Il, p. 113; etc. 

(৬). এ. S. B., 1895, P- 57- 


২৩৮ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


“প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি পদে পাই, 

“পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ অবতার হইল মূরতি তিন । 

জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর সুভদ্রা তাহাতে চিন্‌ (চিহ্ন)’ ॥ 
ুন্নীর জগন্নাথ-মন্দিরের জগন্নাথ’ সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিতয় 
‘যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই বৌদ্ধ ত্রিরত্রেরই রূপান্তর, এবন্বিধ 
ধারণা দ্বিল-চণ্ডীদাসের পূর্বেও ছিল, বাঙ্গালা বাহিরেও ছিল। 
এমন কি অনেকের বিশ্বাস, এক পুরাতন বৌদ্ধ-মন্দিরের 
ভিটারই পুরীর জগন্নাথ-মন্দির নির্সিত হইয়াছে”।- যাহা হউক, 
বিগ্রহত্রয় যে বৌদ্ধ ত্রিরত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়, এই ধারণার 
আরও দৃষ্টান্ত বাদালাদেশে বিরল নয়। কোনও কোনও স্থানে 
বিষ্ণুর দশাবতারের পরিকল্পনায় নবম অবতারের স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথ | মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ 
তাহার ‘চণ্ডীমঙ্গলে’ বুন্ধাবতারের কথা বলিতে গিয়| বলিয়াছেন, 
ধিরিয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূুগী লেখে 
নারারণ'*।  কবি-কর্ণপূরও তাহার ‘চৈতয্যচন্দ্োদয়-নাটকে’ 
(৭ম অঙ্ক) দাক্ষিণাত্য ‘প্রচুরতমাঃ পাষত্তিণঃ বলিয়াই বৌদ্ধ- 
দিগকে উদ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ 


(৭) রমণীমোহন মল্লিক, ২য় সং, পৃঃ ৬০; নীলরতন মুখোপাধ্যায় সং, পৃঃ ১৮। 


(b) Orissa and Her Remains, Manomohan Ganguly, pp. 400- 
406. 


(৯) অক্ষয়চন্দ্র সরকার সং, পৃঃ ১৬. । 


উপসংহার ২৩৯ 


মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ প্রসঙ্গে মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিমে ত্রিপতির 
পর্বতে এবং বেক্কটগিরিতে তিনি যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে জড়াতুর কবিরাজ-গোস্বামীও যথারীতি “পাষণ্ড” 
‘পাষণ্ডীর-গণ’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্তত্র তিনি বলেন, 
জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম ছুই প্রকার ভেদ হয়, তন্মধ্যে জঙ্গম- 
জীবের তির্ধক (পশ্বাদি), জলচর ও স্থলচর ভেদ হইয়া থাকে ; 
ইহার মধ্যে মনুয্যদাতি অতি অল্পতর ; মনুষ্য মধ্যে আবার শ্লেচ্ছ, 
পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবরজাতির ভেদ আছে,__ 


“তার মধ্যে মনুয্যলাতি অতি অল্পতর । 

তার মধ্যে স্রেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর”১* ॥ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বৌদ্ধদের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখের অসন্তাব 
নাই, কিন্তু ইহাও শেষের কথা নয়, শেষের জন্য আরও একটু 
রহিয়াছে। বৃন্দাবন-দানের “ঠচতন্ততাঁগবতে (আদি, ৬) অবধৃত 
নিত্যাননোর তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে প্রভু যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, 
তাহাদের মাথায় তুদ্ধ হইয়া লাথি মারার কথা আছে, = 


‘ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে”। 


bd নট * ক 


(১০) মধ্য, ১৯, বহরমপুর সং, পৃঃ ৭৭২ 


২৪০ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


অনাদিকাল হইতে বন্থধার বুকে কত ধর্মমত, কত 
সভ্যতা, জন্মিগছে, আবার মহাকালের ভীমীবর্ত রথচক্রের 
নিপ্পেষণে মরিয়াও গিয়াছে । কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সেকথা 
নয়, তাহার- মৃত্যুর কোনও প্রশ্নই. ওঠেনা। বৌদ্ধধর্ম 
শুধু মাতৃভূমির সেহ-নীড় হইতে নির্বাসিত হইয়। পরবাসী 
হইল। নিষ্ষান্ত। হইরা গেল বটে, কিন্ত যাওয়ার সময় 
কাহারও বিরুদ্ধে সে এতটুকু অভিযোগ করিয়া যায় 
নাই, একটিবার প্রশ্নও করে নাই তাহার কি অপরাধ, 
শুধু অপধাত্রীর মতই চুপে চুপে বাহির হইয়া গেল। 
' যাওয়ার আগে সে কি জানিত না, রন্ধে,। রন্ধে, শিরার' 
উপশিরার, সে কি টের পায় নাই,_ভারতের সমাজ- 
নিকেতনে তাহার স্থান কোন্‌. নিরালা উপকণে,_. সেই 
নিভৃত কোণে সে কত একা, কত নিঃসঙ্গ ? পাঁল-শক্তির 
দশম-দশার দনদে-সদ্দেই সে বুঝিয়াছিল,_তাহাঁকে বুঝিতে 
হইয়াছিল,_ আচম্বিতে ছুর্দিনের তুফান যে-দিনই যে দিক 
দিয়াই উঠিবে, তাহার রক্ষার্থে কেহ অগ্রসর হইবে না, 
তাহার সাহায্যের জন্য কোনও বন্ধুই ছুটয় আসিবেনা । 
আসেও নাই। কোনও রাজ-শক্তি অথবা! ভনঃশক্তি তাহার 
সাহাযো পাদমেকং 'যায় নাই। সে নিজেই যতটুকু 
পারিল প্রতিরোধের ক্ষীণ চেষ্টা করিল, অথবা করিল না, 
তারপর ছূর্যোগমদ্ী রজনীর ঘন তমিস্রার আবরণে 


উপসংহার ৮২৪১৪ 


নিজের জন্মভূমি হইতে দ্রুত নিষ্কান্ত হইয়া গেল। ভারতের 
পূর্বগগনে একদিন এক মঙ্গল উধায় যাহার উদয় 
হইয়াছিল, সারা-ভারত প্রথর দীপ্তিতে দীর্ঘ দিন প্রদক্ষিণ 
করিয়া আবার সেই পূর্ব-গগন হইতেই সে বিদায় লইয়া 
গেল। যেখানে যেখানে গেল, সে সকল স্থানে বহু 
পূর্ব হইতেই তাহার নিরাপদ প্রচ্ছায় রচিত ছিল, তথায় 
অভ্যর্থনারও কোনও ক্রটি হয় নাই,_কিন্ত ভারত 
তাহাকে চিরদিনের মত হারাইল। যাওয়ার সময় সে সঙ্গে 
পাথেয়ও এমন কিছু লইয়া যায় নাই,_-কেব্ল খানকয়েক 
পুথি । কিন্তু সেই তুলনার আঠার শতাব্দী ধরিয়া 
ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির, সাহিত্য ও শিল্পের মঞ্জ্যায় 
সে যাহা দান করিয়া গিয়াছে, তাহার ভূমার, রভসের 
ও  উর্জন্বলতার পরিমাপ করিতে গেলে বিভ্রান্তই হইতে 
হয়,__তৌলদগ্ডের রজ্জু যত শক্তই হোক, সেই অবদানের 
অতি-ভারে ছিড়িয়া ছিড়িরা যায় । কিন্তু বিদায়ের 
ক্ষণে এসব কথা কেহ একবার স্মরণও করিলনা, কেহ 
পিছু ডাকিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবাঁর চেষ্টাও করিল না, 
এক ফোট! চোখের জলও ফেলিল না। সেদিন শুধু 
বুঝ! গেল, দিগন্তহীন অতীতের মহাসিন্ধুর গজিত আলোড়নের 
মধ্যে গৌতমবুদ্-অশোক-নাগার্জুন হইতে আরম্ভ করিয়া 
ধর্পপাল-অতীশ-অভয়াকর পর্যন্ত বুদদ-সকল যেমন নিঃশবে 
১৬ক 


*২৪২ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম 


ফাটিয়া গিয়াছে, সারনাথ-শ্রাবস্তী ও সাঞ্ধী-ভরহুত হইতে 
আরম্ভ করিয়া নালন্দা-বিক্রমশীল ও সোমপুরী-জগদ্দল 
পর্যন্ত তরদগুলিও তেমনই নিশ্চিহ্রূপে লীন হইয়া গিয়াছে। 
: এবং সেদিনের সে-কথা বস্তুত; আজিকারও যেন 
অনেকখানি কথা । যেন কোনও স্থতি নাই, কোনও সম্থিৎ 
নাই, যেন কোনও চেতনা নাই, কোনও অনুভূতি নাই,__ 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এমনই নিশ্চিন্ত ও নিয়দ্বেগ, এমনই নিস্পৃহ 
ও অনাসক্ত হইয়া--আজিকার ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গালার 
ইতিহাসকে কোলে লইয়| অকাতরে ঘুমাইতেছে,_বেন 
কোনও দিন কোথাও কিছু ঘটে নাই । 


নির্ঘন্ট 
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কুমারবজ, ১৬১, ১৬৩ 

কুমারশ্রী [ তিব্বতীয় ], ২৩৬ 

কুমারম্বামী, এ, কে, ১২৯ 

কুমারিলভট, ৫৩ 

কুলদত্ত, ১৯৪ 

কুশল [ আচাৰ্য ], ১৭১ 

কৃষ্দাস কবিরাজ, ২৩৮, ২৩৯ 


৫, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৭, ২০, ২২, ২৩, 
২৪, ২৫, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৫১, 
১০৫, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২০, 
১২১, ১২৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, 
২২২, ২২৩, ২২৪, ২৪১ 

গৌতম [ মহাপ্রজাপতি ], ১২৩ 
গোৌতনীপুত্র সাতকরণী, ৭২ 

খ,ণ্হ্বেডেল্‌ ও বার্জেস, ১৯৮ 

চঙ্গলরাজ, ২৩৭ 

চট্টোপাধ্যায়, কে, পি, ২৩৩ 

চণ্ডীদাদ [ দ্বিজ ], ২৩৮ 

চন্দ, রমাপ্রসাদ, ১১৬, ১২১ 

চন্দনপাল, ১৫৩ 

চলকীতি, ৬৩, ৬৪ 
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কেদার মিশ্র [ মন্ত্রী ], ৮৩, ৮৫ 
কেশবসেন, ২৩৪ 
কোরোনি, আলেক্জাগডার কোমা, ৩৩ 
ক্ষেমেন্দ্র, ৩৬, ২২৩ 
খড়েগাদশাম, ৭৮ 
খন্.পো-যেশে-পল্-জোর্‌ [ ১৭৪৭ 

খুঃ ], ২০৮ 
খ্রিক-শিন্-হোড-দি-সন্‌ ১৮৯ 
খ্ি-দি-অং-সান্‌, ১৯১-৯১ 
থি-ং-দি-ৎসান্‌ ১৫০, ১৫১, ১৫২ 
গগনঘোষ [ব্ৰাহ্মণ], ১৬৫ 
গর্গ [মন্ত্রী], ৮৫ 
গর্ভপাদ, ১৬৫ 
গাঙ্গুলি, মনোমোহন, ৯২, ২৩৮ 
গেটি, এলিম্‌, ৮৭, ১২৭, ১৩১ 


গোগালদেব, প্রথম, ৬৯, ৭২, ৮৩ 

গোপালদেব, দ্বিতীয়, ৭৫, ১৩৮, ২*৯ 

গোগালদেব, তৃতীয়, ৭৭ 

গোরক্ষনাথ, ৭৯, ১৮, ১৫৭ 

গোবধন [কবি], ১১৩ 

গোবিনচন্্র, গোপীটাদ [ বঙ্গালের- 
রাজা ], ৭৯, ১০৮,২১৪ 


গৌতম, বুদ্ধদেব, বুদ্ধ, ১, ২ ৩, ৪, 


চন্রকীতি [ অতীশের শিক্ষক ], ১৭১ 

চন্দ্রগর্ভ [ অতীশের পূর্বনাম ], ১৬৯ 

চন্দ্ৰগুপ্ত [ দ্বিতীয় ], ৪৪, ৮৬ 

চন্দ্রগোমী, ৪৯, ৫৮-৬৫, ১৩৫, ১৬০, 
১৬১ 

চন্দ্রগোমী [ দ্বিতীয়? ], ১৬১ 

চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ৬১ 

চান্‌ চুব, ১৭৩, ১৭৫ 

চূড়ামণি দাস, ২৩৭ 


নির্ঘণ্ট 


চিত্রমতিকা [রাণী ], ৮৩ 

চিন্তা [ সহজ যোগিণী ], ১৬৩ 

চৈতন্যদেব, ১৬৮, ২৩৭ 

চৌরঙ্গীনাথ, ১৯ 

ছগল [রাজা ], ২৩৭ 

ছোট কৃষ্ণ, ১৫৮ 

জগস্থিত্রানন্দ, ১৬৭ 

জয়দেব, ১১৩, ১২১, ২২২, ২২৩ 

জয়নাথ (মন্ত্রী), ৬৮ 

জয়পাল, ৮৩ 

জয়ণীল, ১৭২ 

জয়।দিতা, ৬২ 

জয়াননদ বন্দাঘীয়, ৬৪ 

জাতথড়গা, ৭৮ 

জালদ্ধরিপাদ, ১০৮ 

জিনপুত্র, ১৯০ 

জিনমিত্র, ১৯০, ১৯১ 

জিনসেন, ২*৬ 

জিনসেন দুরি, ৬২ 

জেতারি, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯, ১৭০, 
১৯৩ 

জে-সে হোড (লা-লামা) » ১৭২, ১৭৩ 

জ্ঞানবজ, ১৪৯ 


২৫৩ 


জ্ঞানবজ্র ( পুণ্ডরীকের নামান্তর ), ১৮৮ 

জ্ঞানগ্রী ( ভিক্ষু ), ২৩৭ 

জ্ঞানসিদ্ধি ( নাড়পাদ ) ১৬৪ 

জ্ঞানসেন ( তিব্বতীয় ) ১৯* 

টঙ্কদাম ১৪৯, ১৬০ 

ডোদ্বি হেরুক, ১৫৫ 

তাও-লিন্‌, ৪৯ 

তারনাথ-৫৯, ৭২, ১০৮, ১৫৪, ২০৮, 

২০৯, ২৩৭ 

তারা, ৫৯ 

তিলোগাদ, তিলপাদ, তৈলিকগাদ, ১০৪, 
১৪৭, ১৪৯, ১৫৪, ১৬৩, ১৬৪, ২১৩ 

তিস্স (মাগগলী পুত্র), ১১, ১৬ 

ত্ৰৈলোকাচন্ত্ৰ, ৬*, ৭৯ 

থগন (স্থগন ), ১৪৯, ১৬৬ 

দত, নলিনাঙ্গ, ৯ 

দর্ভপাণি (মন্ত্রী), ৮৫ 

দশবলগর্ড, ২১১ 

দানশীল ( জগদ্দলের ), ১৬৭, ১৮০, ১৮৩, 
১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯১, ২১৬ 

দারিকপাদ, ১৬২, ১৬৩ 

দাশগুপ্ত, শগীভূষণ, ১০৯, ১৪৬, ২৩৩ 

দাস, শরৎচন্দ্র, ৩৫, ১৪৮, ১৭৯, ২১৩ 


২৫৪ 


দিবাকরচন্্র, ১৬৭ 

দীগহ্র শীজ্ঞান, ১৬৮, ১৭০ ১৭৪,১৯১ 

দু্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, ৬৪ 

দেবথড়া, ৬৫, ৬৬, ৭৮, ৮৪, ২০৭ 

দেবদত্ত, ৫১, ১১৪ 

দেবপালদেব, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৮৫, 

৯৫, ১৭২, ২০৮, ২০৯ 

দেববর্ম, ৬৬ 

দ্রোগ (ব্রাহ্মণ ), ৩১ 

ধবি-এব [মন্ত্রী], ২২৯ 

ধর্মকীতি, ১৮৭ 

ধর্মকীতি (জতারির গুরু], ১৬৫ 

ধর্মত্রাত, ১৮৭ 

ধৰ্মদত্ত। [ধমতা], ৩৮ 

ধর্মদান, ৬২ 

ধৰ্মপাল [আচা], ৫৪, ৫৫ 

ধমপালদেব, ৭, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮২, 
৮৩, ৮৫, ১১০, ১৩৮, ১৪৯, ১৫৯, 
১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, 
২০৮, ২০৯, ২১২, ২১৬, ২২১,২৪১ 

ধরমরক্ষিত [স্থবির], ১৬ 

ধর্মরক্ষিত, ১৭০ 

ধমশ্ীপাল [কর্ণাটকের], ১২৫ 
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ধর্মহরীমিত্র, ১৪৯ 
ধর্মাকর, ২১৬ 
ধীমান [ শিলী,] ৭৩, ১১০ 


" ধোয়ী, ১১২ 


নল, ২২৪ 


নয়পাল দেব, ৭৫, ৭৬, ১৬৭, ১৭৩, 
১৭৪, ২১৮ 

নয়পাল [ কাম্বোজবংশীয় ], ৮০, ৮৪ 

নাগৃছো, ১৭৩ 

নাগবোধি, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৭, ১৬০ 

নাগাজুন, ১৭, ১৮, ১৯, ২৪, ২৫, ৩৯, 

৬৩, ৬৭, ৯৮, ১৫৭, ১৭২, ১৮৯, ১৯০, 

২৪১ 

নাগাজুন [ দ্বিতীয় ], ১৫৭ 

নাগাজুন [তৃতীয় ], ১৫৭, ১৭৯ 

শাড়পাদ,_-১৫৫, ১৬৪, ১৬৫, ১৭১, ২১৩ 

নারায়ণ [ ব্রাহ্মণ 1, ৮৩ 

নারায়ণ পাল [ কাম্বোজ বংশীয় ], ৮৪ 

শারায়ণপাল দেব, ৭৫, ৮২ 

নিত্যানন্দ [ অবধূত ] ২৩৯ 

নিরুপম [ দানপতি ], ১১৯ * 

নির্বাণশ্রী [ গৌড়ের ], ১৫৩ 


পদ্মপ্রভা [ অতীশের মাতা ], ১৬৯ 
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পন্মবজ, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬ 
পদ্মসম্তব, ১৪৮, ১৫১, ১৫২ 
পরশুরাম, ২২৪ 
পরাক্রমবাহু; প্রথম [ দিংহলের], ২২৯ 
পাণিনি, ৬১, ৬২ 

পীতবাস গুপ্ত শর্মা, ৮৪ 
পুগ্ুরীক, ১৮৮ 

পুণাধ্বজ [ লোচাব ], ২১২ 

পুণা্রী, ১৬৯ 

পুণযনাগর মেন, ২৩৬ 

পুরুযোভমাদেব, ২২১ 

পুলমায়ী [ পুল্ুমায়ি ], বাশিষ্ঠীপুত্ৰ, ১৮ 
পূর্ণ চন্দ্র [ চন্দ্ৰবংশীয় ], ৭৯ 
পৌ-মি, ৭৬ 

প্রজ্ঞাভদ্র [ তিলপাদ ], ১৬৩, ১৬৪ 
প্রজ্ঞারদ্র [ তিব্বতীয় ], ১৮১ 
্রশ্ঞাবর্ণণ [কাপটা বিহারের 1, 


৬ 


৮৭ 
২১৩ 

প্রজ্ঞাবর্মন [ তিব্বতীয় ], ১৮৬ 

প্রভাবতী [ অতীশের মাতা ], ১৬৯ 

প্রভাবতী [ দেবখড়োর রাণী ], ৮৪ 

প্রিজ্লুক্কি, জে, ৩৬ 

ফা-হিয়েন্‌, ৪৪, ৪৫, ৫২, ৬৯, ২০২, ২০৫ 


২৫৫ 


ফুসে, এ, ১১৪, ১২৩ 
ফোগেল্‌, জে, পি-এইহ, ১১৩, ১১৫ 
ফ্ৰাঙ্ক, এ, এইচ্‌, ১৪৮, ১৫২ 


ফ্রেঞ্চ, জে, সি, ৯৫, ১২৯, ১৩৫ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদন, ৯১, ২১৯, 
২৩৬ 
বড়ুয়া, বেণীমাধব, ৭, ১২, ৩৭, ১৯৭, 
২২৯ 
বারদি সানেদ্‌ [ সিরিয়ার ], ২০৩ 
বালপুত্রদেব [ শৈলেন্্ররাজ ], ৭৪ 


বিজ্জল [ দাক্ষিপাতোর ], ২১৯ 
বু-তোন্‌ [ লাম! ], ১৪৫, ১৯০ 
বুদ্ধজ্ঞানপাদ, ১৪৯, ১৯১ 
বুদ্ধমীন্ঞান, ১৯১ 

বুলার, ৩৮ 

বেগাল্‌, সেসিল্‌, ১৮০, ২৩৭ 


» . বোধিদেব, ৮৫ 


বোধিভদ্র [ দোনপুরীর ], ১৮৭, ১৯৪, 
২১০ 

বোধিভদ্র, ৫৭-৫৮ 

বোধিবর্মণ [ কাপট্য বিহারের ], ২১৩ 

বু সাহেব, ১৩৬, ১৩৮, ২২৫ 

ভট্টণালী, নলিনীকান্ত, ৯৪ 
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ভট্টাচাৰ্য, বিনয়তোষ, ৯৫, ৯৭, ১১০, 
১৫২, ২২৬ 

ভিববেদভট্ট, ২১৯ 

ভাববিবেক, ২১০ 

ভাক্ষরবর্মণ [ কামরূপের ], কুমার, ৫৬ 

ভোজবর্মা, ২১৮ 


মগধভদ্র|, ৩৪ 

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ৭৪ 
মৎ্তেন্্রনাথ, ১৯৭, ১০৮, ১৯২ 

মথন, ৮৩ 

মদনপালদেব, ৭০, ৭৭, ৮৩ 

সধুসেন | পূর্ববঙ্গের ‘গৌড়েশ্বর' ], ২৩, 
মধ্যম [ স্থবির ], ১৬ 

মনোরথ, ৮৩ 

মনোরথ নন্দী, ১৮৪ 

মনারবা [ শাস্তরক্ষিতের ভগিনী ], ১৪৮ 
ময়নামতী | মদনাবতী ] ৭৯ 

মরিস্‌, রিচার্ড, ৩১, ৩২ 

মললশেখর, জি, পি, ১৩ 

মল্লিক, রমনীমোহন, ২৩৮ 
মহাকাশযপ, ৫, ৬ 
মহাদেব [ স্থবির ], ১৬ 
মহীবুদ্ধ ২.২ 


মহামতি [ বোধিভদ্রের গুরু], ১৮৭ 
মহারক্ষিত [ স্থবির ], ১৬ 


মহীপালদেব, প্রথম, ৭৫, ৭৯, ৮২, ৮৮, 


১৬৫, ১৬৬, ১৭১ 
মহীপালদেব [ দ্বিতীয় ], ৭৬, ৭৭, ১৯৪ 
মাধ [ কবি], ২২৪ 
মাৎসুমাকে। [জাপানী পণ্ডিত ] ৬৫ 
মাধবকর, ২২৯ 


মাধবাচার্, ৫৩ 

মাধ্যাপ্তিক [ স্থবির ], ১৬ 
মায়াদেবী, ৯৫, ১১৪, ১২২, ১২৩ 
মাৰ্শাল, সার জন্‌, ২০১ 

মিত্রযোগী, ১৬৭ 

মিত্র, রাজেশ্রলাল, ৩৩, ৪০, ৯৫ 
মুবুনদরাম কবিকম্কণ, ২৩৮ 


মুখোপাধ্যায়, নীলরতন, ২৩৮ 
দেকল [ শাস্তিদেবের বংশধর ], ১৮৭ 
মেখলা [ দেবীকোটের ভিন্ষুণী ], ২১৩ 
মৈত্রীপাদ [অদয়বন্র], ১৬৬ 
মৈত্রীপাদ [ মধ্যভারতের ], ১৬৭ 
মৈত্রেয়নাথ, ১৮৯, ১৯২ 

মোক্ষাকর গুপ্ত, ২১৬ 

মোনাহান্‌, এফ, জে, ৩৬ 


মৌদগলায়ন, ১২৪ 
যশ [কাকওকপুত্র, স্থবির ], ৬, ৩৫ 
যশোভদ্র [নাড়গাদ ], ১৬৪, ২১৩ 
যোগদেব, ৮৫ 
যৌবনশ্রী [রাণী], ৮২ 
য়ামাকামি সোগেন, ৫৩ 
রক্ষিত [ স্থবির ], ১৬ র্‌ 
রঞ্জাবতী, ৭৩ 
রন, ৭৩ 
রত্বকীতি [ নৈয়ায়িক ], ১৯২ 
রত্রুকীতি [ রাজপুত্র ], ৬৩ 
রত্বণাল, ১৫৩ 
রডুভদ্র [ লোচাব ], ১৯ 
রত্বাকরশান্তি, ৭৬, ১৬৬, ১৭১, ১৯২ 
রমাই পণ্ডিত, ২৩১ 
রাও, গোপীনাথ, ৯৪, ২১৯ 
রাজভট, ৬৫, ৬৬ 
রাজভদ্র, ৬৬ 
রাজরাজ, ৬৫. - 
রাজরাজভট্, ৬৬, ৭৮. 
রাজাপাল [ কাম্বোজ বংশীয় ], ৮০, ৮৪ 
রাজাপালদেব, ৭৫, ৮২ 
রামচন্দ্র কবিভারতী, ২২৯-৩০ 
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নায়পালদের, ৭৬, ৭3; ৮২, ৮৩, ৮৫ 
১৭৯, ১৮০, ১৯৪, ২১৫, ২১৬, ধক 

রায়চৌধুরী, হেমচন্র, ২৩২ 

রায় বমন্তরঞ্রন, বিদ্দ্বললভ, ২৩৬ 

রাহলগুপ্ত, ১৭০ 

র/হলভদ্র [ সরোহ 1) ১৫৩, ১৫৪ 

রাহুলমিত্র, ৬৭ 

রিং-চেন্‌-জং-পো [লামা], ১৭৫ 

রিম ডেভিড সূ, ৩১, ৫৩ 

রুদ্রদতত, ৪৭, ২০৫, ২০৬ 

রৈবত [ স্থবির ], ৬ 

লক্ষমণমেনদেব, ২২১, ২২৮, ২৩৪ 


লক্ষীন্করা [রাজকুমারী], ১৫৮-৬০, ১৬১, 
২১২ 


লজ্জাদেবী, [রাণী], ৮২ 
ললিতগুপ্ত, ১৬৭ 

ললিতব্র, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৭ 
লালু এম্‌, ২০৫ £ 

লাহা, বিমলাচরণ, ১৪২, ১৯৮ 
লীল/বজ, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ২১২ 
লেভি, দিলভা, ১৪৮ 

ব্জগাদ (মীনগাদ ), ১০৮ 

বটেশ্বর শর্মা, ৮৩ 


২৫৮ 


বনরত্র ( সন্নগরীয় ) , ২*৫, ২০৬ 
বররুচি, ৬১, ৬৩ 
বর্ধমান হরি, ৬৩ 
বলালসেনদেব, ২২০, ২২১ 
বহুমিত্ৰ, ১০, ১৯ 
বস্বন্ধু, ২৫, ৯৮ 
বাক্পাল, ৮৩ 
বামন, ৬২ 
বামব [ বৈৰ গুরু], ২১৯ 
বিক্ৰমশীলদের, ২০৯, ২১২ 
বিগ্রহগালদেব, প্রথম [ শূরপাল ] ৭২ 
নু ৮২, ৮৩, / ৮৫ 
বিগ্রহপালদেব, দ্বিতীয়, ৭৫, ৮০ 
বিগ্রহপালদেব, তৃতীয়, ৭৬, ৮৫ 
বিজয়রক্ষিত, ২২৯ 
বিছ্যাভুষণ, সতীশচন্ত্র, ৪০, ৮৮, ১৬৫ 
বিনয়গ্রীমিতর [ কাশ্মীরীয় ] , ২১৩ 
বিন্দুমতী [রাণী ], ৭৮ 
বিপুলগ্রীমিত্র, ২১১, ২২৬ 
বিভুতিচন্দ্র [ জগন্দলের ] ১৮০-৮৬, 
১৮৮, ১৯৩, ২১৬ 
বিমুক্তদেন, ১৯০ 
বিশ্বরূপমেনদেব, ২৩, 
বীতপাল [ বিটপাল ], ৭৩, ১২৯ 
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বীতাশোক, ৩৫ 

বীরাদেব, ৭৪ 

বীর্ধেন্্, ২১০ 

বৃন্দাবন দাস, ২৩৯ 

বৃষভদত্ত, ৩৩ 

বৃহস্পতি রায়মুকুট, ৬৪ 

বেদব্যাস, ৮৩ 

বৈ্াদেব, ৮৩, ৮৫ 

বৈশ্যগপ্ত [ দ্বাদশাদিত্য ], ৪৭, ৪৮, ২*৫ 

বোপদেব, ৬৩ 

বাসগঙ্গাশমা, ৮৪ 

শশাঙ্ক, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৪ 

শাকটায়ন, ৬২ 

শাক্যশ্রীভদ্র, ১৫৬, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, 

১৮৬, ১৮৭ 

শান্তরক্ষিত, ৯৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, 
১৫১, ১৫২, ১৫৯, ১৬০, ১৯১ 

শাভিদেব, ৪৮, ১৮৭, ১৯৩, ২৩৬ 

শাস্ত্রী, এইচ্‌, কৃষ্ট, ৯৪ 

শাস্ত্রী, হরপ্রদাদ, ১৫৫, 

১৮০, ১৯৪, ২১৭, ২৩০, ২৩৬, ২৩৭ 

শিবরামমূতি, সি, ১১৪ 

শীলভদ্র, ৪৯, ৫৪-৫৭ 


১৫৬, ১৬৭, 
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শীলরক্ষিত, ১৭০ fi 

শীলেন্দ্রবোধি, ১৯০, ১৯১ 

শুভাকর, ১৫৬ 

শুভাকরগপ্ত, ১৮৬, ১৮৭, ২১৬ 

শুরগাল, প্রথম ৭৫ 

শুরগল, দ্বিতীয়, ৭৬, ৭৭ 

শূলপাণি উপাধ্যায়, ১৪৯ 

শোণ [স্থবির], ১৬ 

ীপ্প্ত, ৪৫ 

গ্রচন্তৰদের, ৬০, ৭৯, ৮৩ 

শ্্ীধর, ১৮১ 

ভ্রীধারণ, ৬৮ 

্রীহ্ষ [ গৌড় কবি |, ২২৪, ২২৫ 
ংগামধনঞ্জয় [ শৈলেন্ৰরাঁজ ] , ৭8 

সঙ্ঘমিত্র, ৭৮, ২০৭ - 

সন্কলিয়া, এইচ, ডি, ১৬৮ 

সন্ডাম? কে, জে, ১৫৪ 

সনাতন [ বরেন্দ্রের রাজ! ] , ১৬৫ 

সন্ধ্যাকরনন্দী, ৮৩, ১১২ 

সমুদ্রগুপ্ত, ২৭ 

সম্ভোগ [ স্থবির], ৬ 

সরকার, অঙ্গয়চন্্র, ২৩৮ 

সবস্বতী, সরমীকুমার 
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সরোহ, সরহ, ১০৪, ১৪৫, ১৪৭, 


১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, 
১৫৭, ১৬৬, ১৬৭ 

সরহ, দ্বিতীয়, শাবরীপাদ, ১৫৭, ১৫৮ 
সরে।জবভ, ১:৫ 
সরোরুহবজ, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯ 
সর্বজ্ঞমিত্র, ২*৯ 
সৰ্বজ্ঞশাস্তি, ৭৪ 
সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, ৯৯, ১৪৬, 

১৪৯, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪ 
সামলবমা, ৮৪ 
সারিপুত্র,১২৪ 
সুধন্বা [রাজা], ৫৩ 
সুন্দর [গাণ্যরাজ] , ২২, 
হভদ্র [ভিক্ষু], ৫ 
সুভাষিত [ ভারতীয় ] , ১৯৯ 
সুমাগধা, ৩৩, ৩৪ 
সুমুনাগ, 5 
সেঙ্গ-চি, ৪৯, ৬৫, ৬৬ 
সোনার, ই, ৪* 
স্থিরমতি, ৫৯ 
স্বিথ, ভি, এ, ৩৫, ৯৪ 
অং-দান্‌ গামপো, ১৫০ 


২৬০ 
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হরিকালদেব, রণবস্কমল্ল, ২১৫, ২২৬, ২২৯ হুয়েন সাং, ৫, ২৯, ৩৪, ৩৭, 


হরিভদ্র, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ২১২ 
হরিবনদেব | পূর্ব-বঙ্গের রাজ। ], ১১৮ 
২১৯ 


হ্যবর্ধন, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৬৯ 
' হাল, ১৮ 
হোনাঙ, নহাযান, ১৫১, ১৫২ 


৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, 
৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, 
৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, 
১৯১, ২:১, ২০৫, ২০৬ 
হেমচন্দ্ৰ স্থরি, ৬২ 
ই)াকিন, জে, ৮৯ 


খ্যানীবুদ্ধ, তবাধিসত্, দেব, দেবী, 
অনভার প্রভৃতি 


অক্গোভা, ২৬, ১৩৬, ১৩৯ ১৪১, ১৪২ 

অঘোর, ১১৮ 

অনন্ত, ৯২ 

অগিতাভ, ২৬, ৯২, ১২৬, ১২৭ ১২৮ 

অমোঘসিদ্ধি, ২৬, ১৩২, ১৩৬ ১৩৭ 

অবলোকিতেখর, ২৬, ৫৯, ৮৭, ৯৩,, 
১১৬, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, 

১৩৬, ১৩৯, ২১৬, ২২৫, ২২৯ 

আদিতারা, ১৩৩ 

আদিতা, »* 

আদি-গ্রজ্ঞা, ১২৫ 


আদি-বুদ্ধ, ১৪৩, ১২১, ১২৪, ১২৫, ১২৬ 
ইন্দ্র, ২২৩, ২২৬ 

উগ্রতার1, ৮৭, ৯৩ 

উভয়বরাহাননা সারীচী, ২২৫, ২২৬ 
উ্কীষবিজয়া, ১৪৪, ১৬২ 

উযাদেবী, ১৪. 

একটা, ৮৭ ১৩৩, ১৮৮ 
কনকমুনি, ২৬ 

কি, ২২৪ 

কাঠিক, ৯৩ 

কাদশ্বরী, ১৩৮, ২২১ 
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কাগ্প, ২৬ 
কুরুকুল্যা, কুরুকুললা, ১৬১, ১৮৮ 
কুবের, ৮৭, ১৪১ 

কৃষ্ণ, ১৩২, ২২৪ 

কুষ্বমারি, ১৬১ 

কেতু, ৯৩ 

ক্রকুচ্ছন্দ, ২৬ 

খদিরবণী তারা, ১৩২-৩৩ 
খসর্পণ লোকনাথ, ১২৮, ১৩ 


o 


গণপতি, ৮২ 

গণেশ, ৮৮, ৯৩, ১৩৬, ১৪১, ১৪২, 
২২৫, ২২৬ 

গিরীশ, ৯১ 


গ্রীক্‌ সু্যদেবত|, ১১৩ 
চক্রসন্বর, ১৬১, ১৮৮ 
চণ্ডী, ৮৩ 

চামুণ্া, ৮৮, ৯৩ 

চুা, চুন্দা, ৪৩-৪৪, ১৮৯ 
জগন্নাথ, ২৩৮ 

জন্তল, ১৪০, ১৬৮, ১৮৯, 
জাঙুলী তারা, ১৮৮, ১৮৯ 
জ্ঞানডাকিনী, ১৮৯ 


২৬১ 


তারা, ৫৯, ৬০, ৮৭, ৯৫, ১০৭, ১৩১-৩৩ 
১৩৫, ১৭০, ১৮৮ 

ত্ৰৈলাক্য ভক্মংকর [বশংকর], ৮৭, ১৪৩, 

১৬১ 

দত্তাত্রেয়, ২২৪ 

দশভুজনিত-মারীচী, ২২৫, ২২৬ 

দশ-মহাবিছ্যা, ৮৭ 

দশাবতার, ৮৬, ৯০, ২২৫ 

দীগঞ্র বুদ্ধ, ১২৪ 

দুর্গা, ৮৪ 

দুর্গোত্তারা, ২২৯ 

ধনদাতারা, ১৮৮ 

ধর্ম-ঠাকুর, ২৩১, ২৩৩-৩৭ 

নটরাজ, ৯৩, ১১৮ 

নর্তন গণেশ, ৯৪ 

নরসিংহ, ৯৪, ১১৮ 

নাম-সংগীতি, ১৩১ 

নীলকণ্ঠ, ৯৪ 

নীলাম্বরধর বজপাণি, ১৬১, ১৮৮ 

পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, ২৬, ৯২, ১২৬, ১৩২, ১৩৭ 

পঞ্চবোধিসত্ব, ১১৬, ২৩৩ 

পর্ণণবরী, ১১৮, ১৩৪-৩৬, ১৪২, ২২৫ 

পদ্মপাণি বোধিনত্ব, ৯২, ৯৫, ১২৮, ১৩৯ 


২৬২ 


পরশুরাম, ২২৪ 
পাণ্ডোরা, ১২৬ 
গীততারা, ১৩২, ১৩৪ 
প্রজ্ঞা, ১০৩ 
প্রজ্ঞপারমিতা, ১২৫ 
প্রসন্নতারা, ২২৬ 
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বালাগীর বিহার, ২১৭ 

বালুকারাম [ বৈশালী ], ৬ 


বেজখণ্ডের বিহার, ২১৫, উঃ 
বোধগযার মন্দির, ১২২ 
বোরোবুদুর, বরবুদুর [জাভা], ১১৫, ২০৮ 
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মহাবোধি-মন্দির, ১৯৩ 
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লক্ষণসেনের সময়ের বিহার, ২২১ 


বহুপুত্র-চেত্িয়,১৯৮ 


" বিক্রমপুরী, ১৫৯, ১৬৩, ২১২ 


বিক্রসণীল, ৭৩, ৭৬, ১৬৫, ১৭২, ১৭৯, 

১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৯১, ২০১,. 
২০৪, ২২৮, ২৪২ 

শকা-বিহার (তিব্বত), ১৮৩ 

শীলবর্ধের বিহার, ২১৭ 


সঙ্মিত্রের বিহার (অস্রফপুর তাত্রশাসন),. 
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২৬৮ বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম 
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সমতটের (অশোক) সপ, ৩৪ ১৯৪, ২৯২, বদন 5 
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শুদ্ধিপত্ৰ 


পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১ অনুপ্রেরণার অনুপ্রেরণায় 
৮ পধ্যবসতি পর্যবসিত 
পাদটীকা ২ Richard L. Morris Richard Morris: 
১২. স্তপ সপ 
পাদটীকা ১৭" (১৭) Ed. 
৬, শেষ শব্দ-:-.*- এই 
১১ অন্থতম সমতটে। অন্ততম | সমতটে. 
পাদটীকা ১০ উদ্ধত উদ্ধত 
২০ বাঙ্গালীর বাঙ্গালা 
মি রাজ্যক্কে রাজ্যান্কে 
= ব্ৰাহ্মণ্য ব্ৰহ্গণ্য 
১৩ হন্দুর হিন্দুর 
১৮ নাগাজুন নাগাজুন 
১২ বাঙ্গালা বাঙ্গালী 
১৪ বমারি বমারি 
১২ মহাষান মহাযান 
১০ -নিবসিন্‌ নিবাসিন্‌ 
৬ দেশীয় বন্দেশীয় 
৩ শক্তি শাক্ত 
8 শু শুধু 


